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নীল নায়ের মাঝি একের পৃষ্ঠা 
হে বীর, প্রণাম করি ! উনমআশী পৃষ্ঠা 


বই পড়া মানসিক বিলাস । মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য এটা একাস্ত 
প্রয়োজন। ছোটদের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশী প্রযোজ্য । কিন্ত 
বর্তমানে কাগজের দাম ও ছাপানোর খরচ যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে 
তাতে কম দামে ছোটদের বই প্রকাশ করা আর সম্ভব নয়। অথচ 
পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধির জন্য ছোটদের এই স্থুকুমার বৃ্তিটা আজ এক 
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। গ্রন্থাবলী সিরিজ এই অভাব কিছুটা 
পুরণ করতে পারে। বড়দের জন্য অনেক গ্রস্থাবলী আছে কিন্ত 
ছোটদের জন্ত আজ অবধি গ্রন্থাবলী প্রকাশের কোন চেষ্টা হয়নি। 
আমর! এই অভাব পূরণের আশাতেই এই গ্রন্থাবলী সিরিজ 
প্রকাশে ব্রতী হলাম । ছোটদের যদি মনোরঞ্জন করতে পারি? তবেই 
আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে করবো । ইতি--. 


প্রকাশক 
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( বাংলার ভূলে-যাওয়া যুগের এক বিপ্লব-কাহিনী 


শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর 


“একট বেড়াল পাতের কাছে বসে খেলে কোনো৷ দোষ হয় না অথচ 
একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি 
মানুষের এমন অপমান এবং দ্বণা ষে জাতিভেদে জন্মায়, সেটাকে অধর্ম না বলে 
কি বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনই 


পৃথিবীতে বড়ে। হতে পারে না । অন্ঠের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে” 
_ বুবীন্দ্রনাথ 


বন্ধিমবাবু বলেছেন “উপন্যাস ইতিহাস নয়”। আমার গল্পটিকে নিছক 
ইতিহাস বলে ধরলে ভুল হবে। বাংলার কৈবর্ত-বিদ্রোহের শেষাংশটুকু এই 


কাহিনীর পশ্চাদৃপট, কিন্তু সে সম্পর্কে বিশদ ইতিহাস কিছুই পাওয়। যায় না। 
সেদিনের কথা কিছু বলতে হলে কল্পনাকে প্রাধান্ত ন! দিয়ে উপায় নেই। 


তবে ইতিহাসের মর্যাদা আমি কোথাও ক্ষুগ্র করিনি । 
তিনজন এঁতিহাসিকের লেখা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছি £ হরপ্রসাদ 


শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র সেন । 
বইখানি লেখার কাল ১৯৪১ সালঃ ওই বছরেই--বাংলার ১৩৪৮ 


সালে-বইথানি ধারাবাহিক ভাবে ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'মাসপয়লায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। * 
- (লেখক 


ভণসগ্গ ৪ 


বাংলার হরিজন ছেলেমেয়েদের হাতে-_ 


৯০ এপ সস এ এ 
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মহাকুমার- রাজপুত্র মহাবলাধ্যক্ষ__ প্রধান সেনাপতি 

মহামাতা-_ প্রধান মন্ত্রী মহাদণ্ডনায়ক-_চীফ ম্যাজিষ্টেট 

নৌবলাধ্যক্ষ__-জল-সেনার সেনাপতি মৌগোন্সিক-__-জল-পুলিশের দল 

মহাধর্মাধ্যক্ষ-_ প্রধান বিচারক; চীফ. জা্টিস. নৌ-বাট--নৌ-সেনাদল 

ধর্মচক্র_ হিন্দযগে উত্তর ভারতের সকল বৌদ্ধ বিহার ও বিদ্তালয় একটি 
কেন্দ্রীয় পরিচালক সঙ্ঘকর্তৃক চালিত হোত, সেই সঙ্ঘকে বলতো 
ধর্মচক্র | এরা অনেক সময় বৌদ্ধ প্রাধান্য বজায় রাখার জন্ 
রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতেন । এইজন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 
বহুবার বহু বিরোধ হয়। 

সঙ্বারাম-_ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রম । 

মহাস্থবির--বৌদ্ধ বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ । 

সিদ্ধাচাষ-যে সব বৌদ্ধ সন্যাসী তন্ত্রবিগ্তায় সিদ্ধিলাভ করে অসাধ্য সাধন 
করতে পারতেন তাদেরকেই সিদ্ধাচার্য বলা হোত । 

রাজবষ্ঠ--তখনকার দিনে উৎপন্ন ফসলের ছয়ভাগের একভাগ রাজ] রাজস্ব 
হিসাবে গ্রহণ করতেন । 

সমুদ্রবংশ-- প্রবাদ আছে যে পাল রাজাদের পূর্বপুরুষ সমুদ্রপথে বাংল! দেশে 
আসেন; সেইজন্য পালবংশ সমুদ্র-বংশ বলে প্রসিদ্ধ । 

রমাবত।- পালবংশের রামপালদেবের রাজধানী, গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে 
অবস্থিত। এই নগরেই রামপাল 'জগদ্দল মহাবিহারের” প্রতিষ্টা 
করেন। 

প্রতিষ্ঠান- প্রয়াগের প্রাচীন নাম । 

চলনবিল--উত্তর বঙ্থের একটি প্রসিদ্ধ বিল। 


লীল আস্যের আবি 


-কে যায়? 

রাত্রির অন্ধকার চমকে উঠলো । 

অমাবন্তার রাত। ভাদ্র মাসের ভর] নদী । কোথাও এতটুকু আলোর 
পরশ নেই । আশেপাশে নজর চলে না। 

তথাপি মাঝিদের চোখকে ফাকি দেওয়া! গেল না। 

নদীর মুথে খানক*য় রণতরী অপেক্ষা করছিল । একখানি দশী ছিপ 
তাদের পাশ কাটিয়ে নিঃশবে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অমন অন্ধকারেও সে 
গা-ঢাকা দিতে পারলো! না। একজন মাঝি দেখতে পেয়েই সাড়া তুললো-_ 
কেযায়? 

ছিপখানি সে-কথা শুনেও শুনলো না, যেমন যাচ্ছিল তেমনি চললো । 

সামনের কোষ! থেকে মাঝি আবার হাকলো-_কে যায় ? কার ছিপ? 

তথাপি সাড়া নেই । 

কোযার মাঝি হাকলো-_সামালে | 

ঘ্র'থানি ছিপ দু'পাশ থেকে এগিয়ে এসে রুখে দাড়ালো, জিজ্ঞাসা 
করলো- কে যায়? 

-_চলনবিলের বিঅয়হরি-__দশী ছিপ থেকে এবার জবাব হোল । 

-_কে? কে? 

_-চলনবিলের হরি সদার। 

এবার সবাই চমকে উঠলো! । চারি পাশের ছিপ কোযা পালোয়ারে যে 
যেখানে ছিল? সবার চোখ এসে পড়লে! এই দশী ছিপখানির উপর। 

কোষা থেকে আদেশ হোল--রাখো ! না?ও থামাও ! 

বিজয়হরি বললো-_চালাও-_! 

_ রাখ খো বলছি! 

_-সাহস থাকে তো রোখো-_ 

খবরদার ! 

--সামালো ! 


৪8 কিশোর গ্রন্থাবলী 


ছিপ ছু'খানি একেবারে সামনে এসে পড়লো ৷ আরেকটু হলেই ধাক্কা লাগে । 

এই মুহুর্তটির জন্যই বিজয়হরি অপেক্ষা করছিল? চাঁপা গলায় হাকলো-_ 
দয়াল! মোথ.রো ! 

দয়াল ও মথুরা ইঙ্গিতে বুঝলো, ছু'পাশ থেকে দুই :দ্টাড়ের আঘাতে 
সামনের ছিপ ছু'থানি চকিতে উন্টে দিলে। পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। 
তরতর করে ছিপথানি এগিয়ে চললো একখানি পালোয়ারকে পাশ কাটিয়ে । 

পালোয়ারের মাঝি হাক দিল-_হ'সিয়ার ! 

বিজয়হরি হা হা করে হেসে উঠলো | অট্ুহাসি না হলেও সে হাসির উল্লাস 
প্রতিধ্বনি তুললে! নদীর আকাশে ৷ তার ঢেউ হারিয়ে গেল স্তিমিত ছুই তটে। 

শট শট. করে কয়েকটি বল্লম এবার ছুটে এল পালোয়ারথানি থেকে বিজয়- 
হরি চাপা গলায় বলে উঠলো--হ'সিয়ার ! 

দশী ছিপের দশজন দাড়ি এক এক হাতে মাথার উপর এক একখানি 
লোহার ঢাল তুলে ধরলো? আরেক হাতে দীড় বেয়ে চললো সমভাবে । 

ততক্ষণে চারিপাশের নৌকাগুলিতে সাড়া পড়ে গেছে। ওদিককার 
একখানি কোষার কিনারায় ক'জন তীরন্দাজ সোজা হ'য়ে উঠলো । ধন্ুকে 
তীর জুড়লো। একজন একটি মশাল দিয়ে তীরের মুখে মুখে আগুন 
জালিয়ে দিলে । পরক্ষণে এক ঝাঁক অগ্নিমুখী বাণ উদ্ধার মত ছুটে গেল 
ছিপথানির দিকে । 

বিজয়হরি ডাকলো-_রঘুয় ! 

_ঠিক আছি সার 

রঘুয়া বসেছিল হালে । সহসা সে না”ওখানি এমনভাবে ঘুরিয়ে দ্রিলে যে 
উক্কাপিগগুলি পাশ দিয়ে চলে গেল+ ছিপখানিকে স্পর্শ করতেও পারলো ন1। 
বিজয়হরি ব'লে উঠলো--সাবাস |! 

আরো ছৃ'খানি কোষা ছুটে এল । 

এসে পড়লো আরেক ঝাঁক জলম্ত তীর । 

কয়েকটি তীর এসে পড়লো ছিপের মধ্যে, ছু'একজনের গায়ে এক-আধটুকু 
যে ছেকা লাগলো না, তা নয়। তবে বিশেষ কোন ক্ষতি করার আগেই 
যাদের পাশে পড়েছিল তারা সেগুলিকে তুলে জলে ফেলে দিলে । 

দেখতে দেখতে অনেকগুলি ছিপ এবার তাদের ঘিরে ধরলো । রথুয়া 


নীল নাঃয়ের মাঝি ৫ 


নানান কৌশলে একটির পর একটি ছিপকে পাশ কাটাচ্ছিল, কিন্তু সবগুলিকে 
পাশ কাটাতে পারলো না। তির-চারখানি ছিপ তাদের দশ-পনেরো৷ হাতের 
মধ্যে এসে পড়লো । তাদের বল্লমের আঘাত এদের ঢালের উপর £ুনঠান্‌ শব 
তুললো জল-তরঙ্গের মত । 

এবার এড়িয়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন । 

রঘুয়া৷ একটু বিপন্ন বোধ করলো, ডাকলো৷-সার ! 

ঢালের আড়াল থেকে বিজয়হরি সামনের অবস্থাটা একবার ভালো করে 
দেখে নিলে £ ছিপগুলোকে যদি বা পাশ কাটান যায়, তারপরেই ছু"খানি 
কোমা, তার পিছনে আবার প্রকাণ্ড এক পালোয়ার। এবার সত্যিই পথ 
নেই । বললো--ডুবিয়ে দাও-- ! 

ডুবিয়ে দোব ? পু 

ঠন্‌ ঠন্‌ করে ঝাঁকে ঝাকে বল্লম পড়তে লাগলো তাদের মাথার উপর, 
অগ্থিমুখী তীরও ছিল তার মধ্যে । 

__ডুবিয়ে না দিতে পার উপ্ট দাও-- | 

ঠন্ঠন্‌ঠন্‌! 

-আর দেরী করো না৷ রঘুয়া, উদ্টে দাও.. দয়াল, মোথ রো, সামনের 
পয়ল৷ ছিপ" 

মুহুর্তে ছিপখানি কাৎ হয়ে পড়লো । তারপরেই একপাক ঘুরে উত্টে গেল 
একেবারে । বিজয়হরি ও তার দশজন সঙ্গী তলিয়ে গেল নদীর জলে । 

আক্রমণকারীরা যখন ছিপখানিকে সোজা করলো! তখন সেখানে মানুষের 
চিহ্বমাত্র নেই, শুধু দাড়গুলি আর অসংখ্য বল্পম এদিক ওদিকে ভাসছে। 

শত্রুকে পযু'দস্ত করেছে ভেবে তার! খুসিই হোল । 


বিজয়হরির দল জলের মধ্যে দ্রুত ডুব-সীতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল। 
এখনকার মত আমেরিকান্‌ টার্জেন-ক্রুল্‌ তথন বাংলার নদী ও পুক্করিণীতে 
প্রসিদ্ধিলাভ করেনি; কিন্তু সেই রাতে বিজয়হরির সঙ্গীর! যে টান টানছিল 
তা টার্জেন-ক্রলের চেয়ে দ্রুত ও ক্ষিপ্র। এখনকার পাশ্চাত্যমুখী প্রাণহীন 
বাঙালী সাতারের সেই কৌশল ভূলে গেছে। 


৬ কিশোর গ্রন্থাবলী 


একখানি নৌকা দল ছাড়িয়ে খানিকটা দুরে পাহারায় নিযুক্ত ছিলঃ তারই 
পাঁশে বিজয়হরির দলের একজনের মাথা ভেসে উঠলো । 

নৌকার উপর তখন কথা হচ্ছে £ 

-_-ওদিকে কিসের যেন একটা হৈচৈ শোন! গেল, না মাঝি? 

_টৈচৈ হোল আর তোর কানে এসেই লাগলো, আমি শুনতে 
পেলাম না? 

-__তুই যে তখন ঝিমুচ্ছিলি 

- আমি ঝিমুচ্ছি আর তুই জেগে দ্বপন দেখছিস । নেনে আর বকিস্‌ 
নে, তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে। এক ছিলিম তামুক খা, খেলেই তোর 
মাথা সাফ. হয়ে যাবে । নে, সাজ এক কক্ষে 

ঠিক সেই সময় বিজয় হরির ইঙ্গিতে তার সঙ্গীর] নাওখানিকে আক্রমণ 
করলো । ছু*দিক থেকে কিনারা ধরে তিন-চারজন উঠে পড়লো নৌকাখাঁনির 
উপর | মাঝিরা চুকে উঠলো, বললো--কে ? কে? 

_ ভুত] 

ভূত |! আঁ? 

_হ্যা ভূত। আজ রাতে তোদের ভূতে ধরেছে__ 

আর কথা বলার অবসর না দিয়ে দাঁড়ি-মাঝি যে-ক*জন নৌকায় ছিল, 
রঘুয়ারা তাদের ছু ড়ে ফেলে দিলে জলে । 

বিমুতে বিমুতে আক্রান্ত হয়ে সহসা জলে পড়ে অবস্থাটা বুঝে নিতে 
তাদের খানিক সময় লাগলো । এদিকে বিজয়হরি হাকলো-__সবাই উঠেছে? 

হ্যা । 

--চালাও-_ 

বিজন এবার নিজেই হালে বসলো । 

রঘুয়া বললো!_তুই কেন সদর, আমায় দে। 

_তুই একটু জিরিয়ে নে রঘুয়া, বুড়ো হয়েছিস্‌ ! 

--মাথার চুল পাকলে কি হবে সদর, এখনও এ-দেহে বে শক্তি 
আছে, হ' 

গধিতভাবে বুয়া বুকে একবার হাত বুলালো, তারপর মাথা-মুখের জল 
ঝাড়তে ঝাড়তে সর্দারের পাশে বসে পড়লো । 


নীল না+য়ের মাঝি ৭ 


পিছনে তখন আর বিজয়হরিকে ঠেকায় কে। অন্ধকার দিগ্বলয়ের বুকে 
দেখতে দেখতে নৌকাথানি হারিয়ে গেল। 


তীত্রশ্রোত ব্রহ্গপুত্র পাহাড়ের গায় ঢেউয়ের উচ্ছাস ছড়িয়ে বহে যাচ্ছে 
পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ উঠে গেছে ছু'পাশের তটে। পাথরের পাষাঁণতা 
ভদ করে উঠেছে ছোট বড় নানান গাছ। হৃর্যের আলো এসে পৌছায় 
না, এমনই ঘন হ'য়ে উঠেছে নিবিড় বন। ছু-একটা ঝরণ] পাহাড়ের গায় 
ছল্‌ ছল্‌ করে হাসির লহর তুলে খুসিতে আছড়ে পড়ছে নদের বুকে। 
দু-একটা অজানা পাখীর শিষ দেবার শব্ও আকাশে ঢেউ তোলে অনেক 
দূর পর্যন্ত । 

শ্তামলিমার এই কবিতা এক স্থানে সহসা ছন্দ কেটেছে। সবুজ গাছ-পালাকে 
সরিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে এক সমর । পাখীর গান আর ফুলের স্বাস 
প্রতিহত হয়েছে ইট-কাঠের পাচিলে” ঝরণার লীলা ছাপিয়ে উঠেছে জনতার 
কলরব । 

সহরের নীচে বাধানো ঘাট । ঘাটে নৌকা গিস্গিস্‌ করছে। ছিপ? 
কোষা, ভড়ঃ টুঢা, ভেদী, ঘাসী, জঙ্গ; ডিলী, কোন্দা, পালেন, পানসি, জরা, 
জলবা, বালাম, ভাউলে, সলব+ পাতেলা, পারেন্দাঃ পালোয়ার, খাটকুড়ি-_ 
প্রভৃতি নানরকমের নানান নৌকা । তারই ফাকে ফাঝেে একথানি বিশর্দাড়ি 
কোতোয়ালী ছিপ ঘুরে বেড়াচ্ছে, নতুন নৌকা চোখে পড়লেই জিজ্ঞাসা করছে-_ 
কার নাও? কেযায়? কোথেকে আসছে? 

একথানি নীল রঙের দশী ছিপ এসে ঘাটে ভিড়লো। 

- কোথাকার নাও ?-_-কোতোয়ালী ছিপ থেকে প্রশ্ন উঠলো । 

--ডন্বরু নগর । 

--উপপুর ? 

স্পহ্যা | 

- সেখানে ন1 লড়াই চলছে? 

_ লড়াই শেষ হয়ে গেছে, এখন চলছে লুট । মহারাজ রামপালের সৈন্যেরা 
বাড়ী-ঘর জালিয়ে দিচ্ছে । -কত নিরীহ লোক “য খুন হোল... 

--মহারাজ রামপালদেবের গৌড়ীয় সেনারা শেষে এমন কাজ করছে? 


৮ কিশোর গ্রন্থাবলী 


-স্তাদের দোষ কি ভাই? তারা আদেশ পেয়েছে নীচ কৈবর্ত রাজার 
রাজধানী মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্য*" 

-_তা তুমি? 

_-একজন জহুরী | 

পালিয়ে এসেছ? 

- হ্যা? 

_ একা? 

_হ্যা। বাবা-মা খুন হয়েছেন লুঠঠনকারীদের হাতে । সর্বস্ব খুইয়ে আমি 
কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি । 

কোতোয়ালী ছিপ এবার উপপুরের নৌকার পাশে এসে ভিড়লো। 
প্রশ্নকর্তা উপপুরের ছিপখানির প্রত্যেক দীড়ি-মাঝির মুখের উপর দিয়ে 
বারেক তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে তারপর জিজ্ঞাসা করলো এখানে 
জানাশুনা কেউ আছে? 

- আছে, নৌবাট-নায়ক গোবধন সদ্ণর | 

-ও£ বেশ! 

কোতোয়ালী না”ও সরে গেল। 

বিজয়হরি সঙ্গীদের দু-একটি কথা বলে ছিপ থেকে নেমে পড়লো । 

এক হাতে ছোট একটি পু'টলি, আরেক হাতে কাধ পর্যস্ত একগাছি পাকা 
লাঠি সম্বল করে পথের ভীড়ে বিজয় মিশিয়ে গেল । 


সুর্য একটু আগে অন্ত গেছে । তখনও লাল আলোর ঢেউ ঝল্মল্‌ করছে 
আকাশের শেষ প্রান্তে। দুরের পাহাড়ের আড়াল থেকে এগিয়ে আসছে 
অম্পষ্ট অন্ধকার । মৃত্যুর স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ছে। একটু আগে পাখীগুলো 
গাছের উপর নিজেদের মনোমত আশ্রয় পাবার জন্য কলরব করছিল+ এখন 
তাও থেমে গেছে । কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া নেই । মাঝে মাঝে দমৃকা 
হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি ঝিয ঝির করে উঠছে, কখন-বা দূর থেকে ভেসে 
আসছে দাড়ের ছপ, ছপ, শব । 

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠছে রাত্রির অন্ধকারে | 


নীল নায়ের মাঝি ৯ 


নগরীর এক প্রান্তে জনবিরলগ তটে একথানি বড় পাথরের উপর বসেছিল 
ছুটি লোক। বিজয়হরি আর গে[বধন সদণার। ছু'জনে কথা হচ্ছিল। 


গোবধন জিজ্ঞাসা করলো-_-তারপর ? 

বিজয়হরি বলতে লাগলো-_-পঞ্চগৌড়ের চৌদ্দজন সামস্তরাজা আমাদের 
বিরুদ্ধে দাড়ালো । যারা এতদিন পরম ভট্টারক মহারাজ ভীমদেবের চরণে 
মাথ! নুইয়ে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতো, আজ তারাই সুবিধা! পেয়ে ষড়যন্ত্র 
করলো | মহারাজ মহীপালের দুনধীতি ও দুঃশাসন, অন্ঠায় ও অত্যাচারের 
কথ! তারা ভূলে গেল, রামপালের পতাকাতলে তারা সমবেত হোল। 
ভীমদেব তাদের কত উপকার করেছেন, কত ছোটখাটো যুদ্ধে তাদের ধনপ্রাণ 
রক্ষা) করেছেন, সেই উপকারীর বিরুদ্ধেই তারা অস্ত্রধারণ করলো । প্রথমে 
আমাদের আক্রমণ করলো রাষ্কটের শিবরাজদেব। পরাজয়ের ভাণ করে 
তাকে আমরা দেশের মধ্যে এগিয়ে আসার স্বফোগ দিলাম । অনভিজ্ঞ 
শিবরাজ ভাবলো! সমগ্র বরেন্ত্র-ভূমি সে অধিকার করে ফেলেছে । তারপর 
দেশের ভেতর পেয়ে চারিপাশ থেকে তাকে আমর! ঘিরে ফেললাম। 
বেচারার জয়ের আনন্দ লুপ্ত হয়ে গেল। তার ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে অ'মরা 
গঙ্গা পার করে দিলাম । তারপর চোদাজন সামস্তরাজের সৈম্তরা এসে ছাউনি 
ফেললে ভাগীরণীর তীরে । আমরা এপারে প্রস্তুত ছিলাম । আমাদের/ 
নৌবাট তাদের গতিরোধ করলো৷। রাত্রির অন্ধকারে ভাগীরণীর বুকে 
প্রচণ্ড সংঘর্ষ হোল। বিত্তপালের নৌবাহিনীকে অ|মরা হাটিয়ে দিলাম। 
একবার ছু'বার নয় পরপর তিনবার | শেষে ঠিক করলাম ওদের সৈন্যবাহিনীকে 
ছত্রভঙ্গ করে সমতট পার করে দিয়ে আসবো । ইতিমধ্যে আমরা খবর 
পেলাম এক বিশ্বাসঘাতক ব্রাঙ্গণ টাকার লোভে কৌশলে ওদের নদী পার করে 
দিয়েছে । মহারাজ নিজে তাদের গতিরোধ করলেন । একাদিক্রমে দিনের 
পর দিন ধরে লড়াই চললো । কিন্তু বিধাতা ছিলেন বিরূপ । রাত্রির 
অন্ধকারে কোথা থেকে একটি বল্ল এসে মহারাজকে আঘাত করলো! । হাতীর 
পিঠ থেকে তিনি পড়ে গেলেন। তারপর আর যুদ্ধ পরিচালন] করার স্ববিধা 
হলে না। নৌযুদ্ধ শেষ করে আমরা যখন ফিরলাম তখন তিনি বন্দী 
হয়েছেন । আমর] .বার বার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না--পরম ভট্টারক 
মহারাজ ভীমফে আমর! শক্রর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারলাম না। শেষ 
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পর্যস্ত আমাকে পালিয়ে আসতে হোল । ছুদি*নে মহারাজের পাশে দীড়িয়ে 
প্রাণ দিতে পারলাম না, তার পরম বিশ্বাসভাজন হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা৷ করলাম । 
একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিজয় চুপ করলো । 

গোবধন বললো--আচ্ছা, রামপাল তো পিতৃরাজ্য হারিয়ে এতকাল 
ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সহসা এতো] সৈম্তসামন্তের মাইনে। এতো 
অস্ত্রশস্ত্র কেনার টাকা সে কোথায় পেল জান ? 

_-কেন, উত্তরাপথের মহাস্থবির দিয়েছেন | রামপাল বৌদ্ধ, তার উপর তিনি 
ধর্মচক্রের শরণাপন্ন হয়েছেন, প্রতিশ্রতি দিয়েছেন, যে সদ্‌ধর্ম প্রচারের জন্ত 
জগদাঁলে এক মহাবিহার তৈরী করিয়ে দেবেন। গৌঁড়বঙ্গে বৌদ্ধ প্রতিপত্তি বজায় 
রাখার জহ্ঃই উত্তরাপথের ধর্মচন্র রামপালের এখন যতটাকা প্রয়োজন সব দিচ্ছে। 

গোবধ্ণন চিস্তিতভাবে বললো - এ ছাড়া তোমাদের ঘরেই শত্রু রয়েছে? 
বামুন-কায়েতেরা ছোটজাতের শাসন মানতে চায় না । 

বিজয় বললো--তা জানি । আর এও জানি যে, শত শত বছর ধরে এই 
কৈবর্তর! যখন প্রাণ দিয়েও শক আর হুনদের সঙ্গে লড়েছিল তখন ছোটঞাতের 
কথা ওঠেণি। কিন্তু যখন নিজের ধোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে রাজসিংহাসন 
দখল করে বসলো তখনই হোল ছোটলোক । আর এই পাল রাজারাই বা কি 
উচু কুল শুনি? ওরা তো এসেছে সমুদ্রের ওপার থেকে । জাত-কুল বলে 
কিছু নেই, নিজেদের সমুদ্র-বংশ বলে পরিচয় দেয়। তারাই হোল উ"চু, আর 
আমরা বাহুবলে বাংলার মান-মর্যাদ1 রক্ষা! করলাম, আমরা হলাম নিচু । 

_-ওসব পুরাণো কথা বলে তো কোন লাভ নেই, এখন তুমিকি করতে 
চাও তাই বল? 

-আর একবার আমি শক্তির পরীক্ষা করতে চাই। 

-কিন্ত ন'লাখ সৈন্য দিয়ে তোমরা যা! পারনি, আজ ছু'চারজন লোক নিয়ে 
তুমি একা তার কতটুকু পারবে ? 

_ন+লক্ষ নিয়ে যা সম্ভব হয়নি, ছু*চারজনকে দিয়ে তাই সহজ হৰে। 
রাত্রির অন্ধকারে আমি রামপালের রাজধানী “রমাবতী আক্রমণ করবো! 
--ভীমদেবকে কারাগার থেকে মুক্ত করবো); তারপর বাংলার বিশলাথ 
কৈবর্তকে সঙ্ঘবদ্ধ করে দেখবো উঁচুজাতের এই অভিমান ভাঙতে পারি কি ন1! 

গৌবধ'ন সদণরের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, বললো-_পারলে ভালই। 
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তবে কা'কে দিয়ে তুমি কাদের জর্খ করবে ? তারা তো আর লড়বে না, তোমার 
বিরুদ্ধে আসবে তোমাদেরই জাত-ভাই | এই যে সামস্তচক্রের সঙ্গে তোমাদের 
লড়াই হোল, এরা কারা ?-_বেশীর ভাগই কি কৈবর্ত আর নমঃশৃড্র নয়? 

বিজয় বললো--সেই জন্যই আমি আরেকবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবো। 
যদি জিতি-যদি মহারাজ ভীমকে আবার সিংহাসনে বসাতে পারি তাহলে 
্রাঙ্গণ্যবাদ চিরদিনের মত গোড়বঙ্গভূমি থেকে মুছে দোব। সামান্য একটা 
উপবীতের অভিমানে গুণী ও যোগ্য লোককে পদানত করে রাখার ষে স্প্ধ 
তা চূর্ণ করে দোব। 

বা হাতের তালুর উপর বিজর সশবে ডান হাতের এক ঘুসী বসিয়ে 
দিলে । সে তখন উত্তেজিত হলে উঠেছে। 

গোবধন চুপ করে তাকিয়ে রইলো! নদীর জলের পানে । সন্ধ্যার অন্ধকার 
ছাপিয়ে ওদিকে পাহাড়ের আড়াল থেকে চাদের আলো! ছড়িয়ে পড়েছে নদীর 
বুকে। একটি চাদ হাজার টুকরো হয়ে ঢেউয়ের মাথায় নাচছে। নদীর 
প্রবাহকে আর ঠাইর কর! যায় না, মনে হয় অভের টুকরো! ছড়ানো প্রশস্ত 
রাজপথ বরাবর চলে গেছে দিগ্বলয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যস্ত । 

বিজন বললো--কি সদণর, কথা বলছেন ন1 যে? 

-কি বলবো ? 

- আপনি তাহলে আমাকে সাহায্য করবেন না? 

_-করবো না তো! বলিনি, যতটা সম্ভব আমার স্বজাতির জন্য তা আমি 
করবই।--.একী, তোমার হাতের জামাটা! যে লাল হ'য়ে গেছে, ওখানে **** 
বিজয়ের জামার হাতার উপর নজর পড়তেই গোবধন চমকে উঠলো! । 

-_-ও এমন কিছু নয়-_বিজয় হেসে বললো-_বল্লমের সামান্য একটু খোঁচা 
লেগেছিল মাত্র । 

বেঁধে রাখনি ? 

_বেঁধেই রেখেছি । কিন্তু ওষুধ কিছু দেওরা হয় নি বলে এখনও সামাগ্ঠ 
সামান্ত রক্ত পড়ে । 

-তিন দিন ধরে রক্ত বন্ধ হয় নি আর বলছ “সামান্য খোচা লেগেছিল 
মাত্র'। তা সকালে আমাকে তো৷ কিছু বলও-নি। এখন উঠে পড়; চলো, 
এখনই একবার বস্তিকে দেখিয়ে আসি-_ 
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বিজয় আর «না? বললো না। বিজয়ের হাত ধরে গোবধন অগ্রসর হোল। 


রাত তখন বেশী হয়নি । 

নদীর বুকে চাদের রেখা মুছে গেল, তারা-ছড়ানে৷ আকাশ টাকা পড়ে 
গেল মেঘের আস্তরণে। মেঘালি বাতাসের এক একটি ঝাপটা গাছের 
পাতায় পাতায় ঝির ঝির শব্ধ তুলে চারিপাশ শ্নিপ্ধ করে তুলছিল। নদীর 
এপার ওপার এখন আর দৃষ্টি চলে না। কালিন্দী ব্রঞগপুত্রের কালো ঢেউ 
নোকাগুলির গায়ে ঠেল! দিয়ে ছল্‌ ছল, করে হেসে উঠছিল । সারি সারি 
চঞ্চল নৌকার দোদুল আলোর পানে চোখ পড়লে মনে হয় দীপালির রাতে 
নদীতট আলোকমালায় সাজানো হয়েছে বুঝি ! মাঝে মাঝে দু'এক ফৌটা 
বৃষ্টিও পড়ছে । 

টং টং করে নগর কোতোয়ালীতে রাত প্রথম প্রহর শেষ হবার ঘণ্টা 
পড়লো । মাথা-ন্যাড়া গেরুয়া-পর! এক সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি এসে দাড়ালো 
নদীর কিনারে প্রকাণ্ড এক বট গাছের নীচে । উৎসুক চোখে ঘাটের সিঁড়ির 
পানে তাকিয়ে রইল, মনে হোল সে যেন কার প্রতীক্ষা করছে। 

এক এক করে কয়েকটি অন্ুপল কেটে গেল । সন্ন্যাসী চঞ্চল হয়ে উঠলো! । 
কিছুক্ষণ পরে সি'ড়ির উপর একটি দীর্ঘ ছায়া দেখা গেল। ছায়াটি 
এগিয়ে আসতে লাগলে! সেই গাছটির দিকে | সন্ন্যাসী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা 
করতে লাগলো । কোমরে হাত দিয়ে কি-ষেন ঠিক আছে কি ন1! দেখে 
নিলে। ছায়াটি সন্দিপ্ধপদে বটগাছের নীচে এসে থম্‌কে দাড়ালো! । 

সন্ন্যাসী কোমল কণ্ঠে বললো৷_কে, আনন্দ ? 

আনন্দ এবার নিঃশঙ্কচিতে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলো । 

--কি খবর ? 

- আজ সকালে ছিপ ঘাটে এসে লেগেছে । কোতোয়ালী ছিপ জিজ্ঞাস! 
করলে, ছোকর] বললো--“আমি ডম্বরু নগরের এক জহ্ুরী।, 

--তারপর ? 

সকালে ঘাটে কোতোয়ালী ছিপের সঙ্গে বিজয়ের য৷ কথাবার্ত। হয়েছিল 
আনন্দ সব বলে গেল। 
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সব শুনে প্রশ্রকর্তা বললো-_তারপর ? তুমি তার পিছু নিম্নে ছিলে? 

-আজ্জে হ্যা । আপনার কথামত আমি তার অনুসরণ করি । ছোকরা 
গোবধন সদর্ণরের ওখানে গিয়ে উঠেছে । 

_ছিপে ক'জন ছিল? 

-_-ওই ছোকরা ছাড়া আরো দশজন । 

_ এখনও কি ওই দশজনই আছে? 

_-খুৰ সম্ভব । 

_ তোমার ডিঙ্লিতে কে আছে? 

-এখন আমি একা ! 

-বেশ । আমায় একবার নিয়ে চল দ্িকি-_. 

_ন্চলুন__ 

ঘাটের পাশেই ডিঙ্ষি বীধা ছিল । সন্ন্যাসী হাল ধরলো । আনন্দ বসলো 
দীড়ে। নৌকা নিঃশব্দে জলের উপর পিছলে চললো! । 

বিজয়ের ছিপের কাছাকাছি এসে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলো!_ আনন্দ, নাঃয়ে 
কোন হাতিয়ার নেই? 

_নিশ্য় আছে । চারগাছা বড় সড়কি। নীচে হাত দিলেই পাবেন । 

সন্ন্যাসী সড়কি চারগাছা। বের করে পাশে হাতের কাছে রেখে দিলে । 

অন্ক্ষণের মধ্যে আনন্দের ডিঙ্গি এসে আলগোছে লাগলো বিজয়ের ছিপের 
পিছনে । ছিপের লোকগুলি তখন দীর্ঘ পরিশ্রমের পর আহারাদি শেষ করে 
সবেমাত্র দেহগুলি এলিয়ে দিয়েছে, এমন সময় ডঙ্গির ধাক্কার ছিপখানি মুছু 
ছলে উঠলো । আর কেউ হলে তথনই ধরতে পারতো না কিন্তু রঘুয়াকে 
ফাকি দেওয়া বড়ই কঠিন। পাঁচ বছর বয়স থেকে সে নৌকা চড়ছে, আজ 
তার বয়স পঞ্চান্ন। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে রঘুয়া জিজ্ঞাসা করলো-_কে ? 

উত্তর হোল- কোতোয়ালী ? 

-_এতো৷ রাত্রে কোতোয়ালী? কিচাই? 

--জরুরী দরকার আছে। 

এই রাতে এমন কি দরকার পড়লো, শুনি? 

_-এই ছিপেই কি ডত্বরু নগর থেকে জহরী এসেছে? 

হ্যা 1 
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--সে সত্যি জহুরী তো? 

_কেন? 

_ তবে যে আমরা খবর পেলাম সে জহ্রী নয়, মহারাজ ভীমের নৌবাট- 
অধ্যক্ষ বিজয়স্রীহরি | 

রঘুয়ার সঙ্গীরা চমকে উঠলো, গায়ের উপর একটা বিষাক্ত সাপ লাফিয়ে 
পড়লে লোকে যেমন চমকে ওঠে । 

-কেহে তুমি? কি সব বাজে বকছ?__বলে রঘুয়া সোজা হয়ে বসে 
কোতোয়ালী ছিপখানির পানে পূর্ণদৃষ্টিতে একবার তাকালো । সেই অন্ধকারেও 
পাঁশের ডিজ্গিতে উপঝিষ্ট মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীটীকে দেখে বলে উঠলো-_ 
ওঃ রতপলাল তুমি? তাই বলি চেনা-চেন৷ গলা-_ 

রঘুয়ার কথা আর শেষ হোল না ।- হ্যা, আমি--বলেই হাতের পাশ থেকে 
একটি সড়কি তুলে নিয়ে, চকিতে রতনলাল ছুড়ে দিলে রঘুয়ার পানে । রথুয়া 
সাবধান হবার সুযোগ পেলে না। সড়কিটী তার কোথায় গিয়ে যে লাগলো! 
তাও ঠিক ঠাহর করা গেল না, “বাপ+-_-বলে উন্টে সে জলে পড়ে গেল। 
প্রচণ্ড এক ঝাকানি লেগে ছিপখানি উঠলো ছুলে। 

দয়াল ও মথুরা তখনই জলে লাফিয়ে পড়লো । আর সবাই হৈ হৈ 
করে উঠলো । 

তখনই ছিপথানি আক্রমণ করলে! ডিঙ্গিখানাকে, কিন্তু ডিঙ্ষিতে তখন 
মানুষের চিহ্নমাত্র নেই, আনন্দ ও রতনলাল আগেই জঙগমধ্যে অপৃষ্ঠ হয়ে 
গেছে। ডিঙ্গি মধ্যে পাওয়া গেল শুধু তিনটি সড়কি। 

কলরব শুনে চারিপাশের অনেক গুলি নৌকা কাছে এল। এবার সত্যিকারের 
কোতোয়ালী-ছিপও এল । অনেক খোঁজাখুজি হোল, কিন্তু আহত রঘুয়াকে 
পাওয়া গেল না। 


ভাদ্রের ভরা নদী 'টল্‌ টল্‌ করছে। ছলাৎ ছলাৎ করে আঘাত করছে 
ছু'পাশের তটে। উচ্াসে যেন ছু'কুল ছাপিয়ে উঠতে চায়। আপনার বেগে 
আপনি চঞ্চল। স্ফীত নদ ছু*'পাশের তটের বাধনকে যেন আর মেনে চলতে 
পারছে না। শ্োতের স্পধণকে সে আর ধরে রাখতে পারছে না বুঝি । 
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নদীর ঘাটে আজ সকাল থেকেই কাতারে কাতারে লোক জমছে। 

আজ বাচ.খেলার দিন। 

নদীর কিনারে সারি সারি দশী ছিপ অপেক্ষা করছে শুধু একটা আদেশের 
প্রতীক্ষা । 

ওদিকে মহারাজের ময়ূরপঙ্খী না"ও দেখা দ্িল। জনতা উল্লসিত হয়ে 
উঠলো ৷ কে একজন চীৎকার তুললো-_-জয় মহারাজের জয় | 

চারিপাশের জনতা গম্ভীর গলায় প্রতিধ্বনি তভুললো-_-জয় মহারাজের জয়! 

জয়ধবনির শেষে ভেরীর নিনাদ উঠলো। 

ঘুম ভেঙ্গে বাচের আরোহীরা যেন চমকে উঠলো । নিজ নিজ দাড় ও 
হাল ধরে সোজা হয়ে সবাই বসলো । এক সার হয়ে দাড়ালো সব বাচগুলি। 

মহারাজের নৌকার দণ্ডে একটি সাদা পতাকা হাওয়ায় ছুলে ছুলে উপরে 
উঠতে লাগলো । দণ্ডের শীর্ষে পতাকা পৌছানে৷ মাত্রই শিউা বেজে উঠলো 
_ভে | ভে পৌো। 

ধনুকের ছিলা থেকে তীর যেমন ছিটকে যায়, ছিপগুলি তেমনিভাবে 
ছিটকে গেল সামণের দিকে । তালে তালে দাড় উঠতে লাগলো, পড়তে 
লাগলো । দূর থেকে মনে হয় যেন দিন-শেষে এক ঝ'ক বলাকা আকাশের 
গয় ডানা মেলছে আর গুটাচ্ছে। 

দাড়ের তালে তালে স্বর উঠলো £ 


শুধু জল্‌ নদী জল্‌্-_ আগে চল্‌ ঠেলে চল্‌-_- 
ছল্‌ ছল্‌ ঝল্‌ মল্-__শুধু জল্‌ ঠেলে চল্‌-_ 


নদীর আকাশ বাতাস মুখর করে ধুমকেতুর পুচ্ছের মত শাদ] ফেনার রেখা 
টেনে বাচগুলি সারি সারি এগিয়ে চললো! । 


প্রথমে যে রেখার সরলতা চোথে স্থন্দর লাগছিল, ক্রমশঃ তা বেঁকে গেল।. 
তারপর ছিন্নভিন্ন ভাব। ছিপগুলি খাপছাড়া ছড়িয়ে পড়লো; কোনটি আগে, 
কোনটি পিছে, কোনটি আসেপাশে। শুধু দাড় উঠছে আর পড়ছে। যারা 
পিছিয়ে যাচ্ছে তাদের হাতের বিরাম নেই। 


মহারাজের মমুরপত্ঘী এগুচ্ছে সকলের শেষে । মযূরপত্খীর ছাদে সোনালী 
ঝালর দেওয়া চাদোয়! ধাঁটানো হয়েছে। চাদোয়ার নীচে মহারাজ ইন্দ্রপাল 
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উপবিষ্ট এবং তার চারিপাশে বসেছেন মহামাত্য, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাদগুনায়ক, 
মহাবলাধ্যক্ষঃ মহাপ্রতিহারঃ অক্ষপটলিক প্রভৃতি । 

সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি-_কার ছিপ আগে যায় সেই দিকে । 

লাল রঙের একখানি বাচ ক্রমশঃই এক একখানি অগ্রগামী ছিপকে 
অতিক্রম করে পুরোভাগে যাচ্ছিল। সেই ছিপখানির উপরেই মহারাজের 
স্থির দৃষ্টি। তার দ্রুত অগ্রগতির পানে তাকিয়ে মহারাজের মুখে প্রশান্ত হাসি 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো! । 

ছিপথানি মহাকুমার বীরবাহু নরেম্ত্রপালের। 

ছিপগুলি ছু'ক্রোশ পার হয়ে গেল। নদীর বুকে একটি পাহাড়ের চূড়া 
মাথা তুলে আছে, সেইটি একপাক ঘুরেই নৌকাগুলি এবার ফিরবে । এই 
ঘুরটি যার যত সংক্ষিপ্ত হবে, অগ্রগামী হবার সুবিধা তার তত বেশী। 
এইখানেই ধাক্কা লাগার, নৌকা উল্টে যাবার, প্রতিযোগীদের আঘাত লাগার 
সম্ভাবন1 সবচেয়ে বেশী । 

মহাকুমারের নৌকা এইখানেই প্রথম নৌকাখানি ধরে ফেললো । ছু'খানি 
ছিপই বেগবান, কিন্তু শুধু বেগই তো সব নয়, প্রথম ছিপখানি এমন কৌশল 
সুরু করলো যে, মহাকুমারের নৌকা! কোনমতেই তাঁকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে 
যেতে পারলো না । কিন্তু বৃত্ত শেষ করেই তে! আবার সেই প্রশস্ত নদ, 
সেখানে তো আর কৌশলের বিশেষ সুবিধা নেই, সেখানে মহাকুমারের বাচের 
গতি রোখে কে ! 

কিন্তু মহাকুমারের বাচ যেই প্রথম নৌকাথানি অতিক্রম করার উপক্রম 
করলো অমনি সেই বাচখানির হাল গেল ঘুরে_সোজা বাচখানি এসে ধাকা 
মারলো মহাকুমারের নৌকার গায়। হান্ধ! সাধারণ ছিপ, তৎক্ষণাৎ উন্টে গেল। 

নদীর তটে উঠলো! সোরগোল | 

নৌ-গোল্সিকদের পাহারাদার নৌকাগুলি ছুটে এল চারিদিক থেকে। 

মহাকুমারের নৌকায় প্রথমেই ছিল বিজয়গ্রহরি । সাধারণতঃ এইদিন কোন 
বাচেই নুতন লোকের স্থান হয় না, নৌ-বলাধ্যক্ষ গোবধন সদর্ণরের চেষ্টায় 
বিজয়গ্রীহরি মহাকুমারের ছিপে স্থান পেয়েছিল। সারের উদ্দে্ট ছিল__ 
রাজকুমারের সঙ্গে বিজয়ের থানিকটা পরিচয় ঘটে বাক। 
... জলে পড়ে বিজয় নৌকাখানি সোজা করার চেষ্টা করছিল। প্রথম 
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নৌকাখানিতে যে লোকটি হাল ধরেছিল, সে এতক্ষণ ধারালো! চোখে বিজয়ের 
মুখের পানে তাকিয়েছিল, এবার সে পায়ের ধান্ধায় নিজের বাচখাঁনি উল্টে 
দিয়ে একেবারে লাফিয়ে পড়লে বিজয়ের ঘাড়ের উপর। এক নিমেষে 
বিজয়ের নাকে এক প্রচণ্ড ঘুনি মেরে, বিজয়কে নিয়ে সে জলের ভিতর 
তলিয়ে গেল। 

ঘুসি খেয়েই বিজয়ের মাথার মধ্যে বিহাৎ চমৃকে উঠলো । অমন জায়গায়, 
অমনভাবে যে কেউ তাকে আক্রমণ করতে পারে, সে তা কল্পনাও করেনি, 
সেজন্য সে মোটেই প্রস্তত ছিল না। নিজেকে একটু সামলে নিতে গিয়েই 
সে দেখলে, সে জলে ডুবে যাচ্ছে, তার উপর কে একজন তার নাকটা টিপে 
ধরে আছে। একটু দম নেবার জন্য একটা নিঃশ্বাদ টানতে গিয়েই সে 
খানিকটা জল খেয়ে ফেললে । 

এবার যেন বিজয়ের অনেকটা চেতন! হোল, একটু বাতাসের জন্যে বুকের 
মধ্যে আকু-পাকু করে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, কেএষেন তাকে ডুবিয়ে 
দিচ্ছে। কিন্তু সে কে, কেন তাকে ডেোবাতে চায়? আততায়ীর দিকে সে 
ছু'হাত বাড়িয়ে দ্িলে। প্রথমেই একটি স্যাড়া মাথার উপর হাত পড়লো, 
দপ্‌ করে বিজয়ের মনের মাঝে ভেসে উঠলো একখানি মুখ। জলের মধ্যে 
বিজয় বিড় বিড় করে উঠলো। নে কথ! কেউ শুনতে পেলে না, শুধু জলের 
উপর .দু-একট। বুদধদ ভেসে উঠলে! মাত্র। নাকের উপর শক্রর ভাতের পেষণ 
যেন আরে। অসহ হয়ে উঠলে! । ঃ 

মৃত্যুর আশঙ্কায় তখনই বিজয়ের দেহে কোথা থেকে সব শক্তি আবার 
ফিরে এলো । আততাম্ীর মুখের উপর সে অবিরাম ঘুসি মারতে সুরু 
করলো। কয়েকটি ঘুপি খেয়েই আততায়ী বুঝলে গতিক সুবিধার নয়, 
বিঙ্জয়কে সে ছেড়ে দিলে। তার ছায়াট| চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়া 


খাত্রই বিজয় তার পিছনে ছুটলে। । 
ব্রহ্মপুত্রের শ্বচ্ছ জলের নীচে ছু'টি মানষের অস্পষ্ট ছায়া কিলবিল করে 


এগিয়ে চললে] । 
প্রথম ছায়াটির পিছনেই জলের উপর মাথা তুললে! খিতীয় ছায়া! । পরম্পর 
সুখের পানে তাকালে এবং চিনতেও পারলে! পরস্পরকে! বিজয় বলে 


উঠলো।--ওঃ রতনলাল ! 
২ 
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তাড়াতাড়ি ৫সে ধরতে গেল রতনলালকে। কিস্ত রত নলাল তৎক্ষণাং 
জলের নীচে আনৃশ্ঠ হয়ে গেল। বিজয়ের ইচ্ছা হোল রতনলালের 
অন্ধুসরণ করে কিন্তু তখন তার বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে, 
দেহের সামর্থোও আর কুলিয়ে উঠলো না। জলের উপর সে হাপাতে 
লাগলে|। 

গোল্সিকেরা যখন তাকে জল থেকে তুললো, তখন লে অবসাদে 
এলিয়ে পড়েছে । 


নগরীর উপকণে এক শিবমন্দির । 
এইমাত্র সন্ধা- আরতি শেষ হোল। পুণ্য-লোভী নরনারীর দল 
মন্দির প্রাঙ্গন থেকে তখনও সব বিদায় হয় নি। এক ধারে ক'জন 
্রঙ্মচারী উদাত্ত কঠে স্তোত্রপাঠ করছে ঃ 
নৃত্য শঙ্ক! ন মে জাতিভেদ 
পিত! নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম । 
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিল্ত 
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥ 
অস্থির পদক্ষেপে রতনলাল এসে ঢুকলো, স্তোব্রপাঠীদের সামনে 
এসে ঈাড়ালো। অমন কত জনই তো তাদের সামনে এসে দীড়ায়, কেউই 
মুখ তুলে তাকালে। না, সমভাবেই তারা আবৃত্তি করে চললো! ঃ 
অহং নির্বিকল্পো৷ নিরাকার রূপো 
বিভৃতাশ্চ সর্বন্র সর্কেন্দ্িয়াণাম। 
ন চাসঙ্গতং নৈব মৃক্র্ণমেয় 
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥ 
রুতনলাল অধৈর্য হয়ে পড়লো, অসহিষুস্বরে ডাকলো--হীরালাল ! 
হীীরালাল ! 
্রদ্মচারীদের একজন এবার মুখ তুলে তাকালো, সামনে রতনলালকে 
দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাড়ালে!, বললো--্প্রণাম হই আচার্ধদেব ! 
-শুভমন্ক !'"রতনলাল আনীবাদ করলো। 
স্তোত্রপাঠ শেষ হয়ে গিয়েছিল, হীরালালের :7একখানি $হাত ধরে (রতন 
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তাকে নাটমন্দিরের এক প্রান্তে নিয়ে গেল। প্রায় অন্ধকার কোণটিতে পাথর- 
বাধানো৷ চাতালের একপাশে বসে পড়ে বললো--বসো ! 

হীরালাল পাশে বসলো । 

--তারপর এদিককার খবর কি বল? 

- গোবরধন সর্দার সমস্ত কোষা আর শতী ছিপকে খবর পাঠিয়েছে সোণাঘাটে 
এসে পৌছবার জন্য । 

_মহারাজ ইন্দ্রপাল কি তাহলে হরিকে সাহায্য করতে রাজী 
হয়েছেন? 

-"সে খবর এখনও পাই নি, বে শুনেছি গোবর্ধন সর্দার নাকি 
বলেছে, মহারাজ সাহায্য করতে সম্মত না হলে, যত কৈবর্ত সেন! আছে 
তাদের সবাইকে নিয়ে সে রামপালদেবের রাজধানী আক্রমণ করবে, কৈবর্ত- 
প্রাধান্ত এইভাবে নষ্ট হতে তারা৷ দেবে ন|। 

--মহারাজের অসম্মতি থাকলেও ? 

_হ্যা। 

--মহারাজকে যদ্দি আগে থেকে এই খবর জানিয়ে দেওয়া হয়? 

--তাতেও বিশেষ কিছু লাভ হবে না। প্রথমতঃ মহারাজ এ কথা বিশ্বাস 
করবেন না, তারপর সমস্ত কৈবর্ত সেনা গোবধনের মুঠোর মধ্যে, তার! বিরক্ত 
হয় এমন কিছু করবার মত সাহস মহারাজের নেই। 

_ বুঝেছি !_-বলে রতনলাল দীত দিয়ে ঠোট টিপে ধরলো, মুখ তার কালো! ' 
হয়ে উঠলে! মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত। কিছুক্ষণ পরে বললে!--আচ্ছা, কৰে সব 
নৌবাট সোনাঘাটে এসে লাগবে খবর নিয়েছ ? 

--তিন চার দিনের মধ্যে। সম্ভবতঃ আগামী সপ্তাহেই তারা রমাবতী 
আক্রমণ করবে। 

--অসম্ভব !স্*্রতলাল উত্তেজিত হয়ে উঠলো--আবার কৈবর্তরাজ্য 
ফিরে আসবে ? ব্রাঙ্ষণদের উপর মাহিষ্যরা আদেশ চালাবে? রাজার 
সিংহাসনে বসবে ছোট জাত, ঈশ্বরের গ্রতিভূ বলে সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে 
আমরা মাথা নোয়াবো। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য--উচ্চবর্ণের! তাদের যোগ্য সম্মান 
পাবে ন?--তা অসম্ভব । আমরা তা সইব না, তার চেয়ে সমগ্র গৌড়বল যদি 
শ্মশান হয়ে যায়, সেও ভাল ! 


6 
৯ উনি 
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সহসা হীরালালের মুখের পানে তাকিয়ে নিজের উত্তেজনায় নিজেই লক্ষিত 
হয়ে রতনলাল ক্ষণেক চুপ করলো, তারপর নিজেকে সংত করে নিয়ে বললো 
--এর মূলে কে আছে বলত? গোবর্ধন সদ্ণার, না? 

-হ্া। আপনি সেদিন বাচ. খেলার সময় হরিকে জলের মধ্যে 
আক্রমণ করেছিলেন, তার ফলেই নাকি গোবর্ধন সর্দার হরিকে সাহায্য করাই 
ঠিক করেছে। 

--বেশ, তাহলে আগে তাকেই সরিয়ে দাও। 

--তাহলে কিন্তু একটা মন্ত গোলযোগ বাধার সম্ভাবনা, তারপর আমাদের 
লোন যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে তো! আর কথাই নেই। 

রতনলালের চোখ ছুটি এবার ছোট হয়ে এল, ভ্রু ছুটি কুঁচকে বললো--তাহলে 
তুমি কি করতে বল? 

--আসল যুলকে সরিয়ে দেওয়াই তো! সব চেয়ে ভাল। 

-_-হরিকে ? 

ঙ্যা। 

পারবে? 

--আপনি পারেন নি বলে আমর! পারবো না--হীরালাল এবার একটু বাকা 
হাসি হাসলো । 

স্পবেশ, তবে তাই করো 

স্কিন্ত আমাদের পারিশ্রমিকটা? 

স্শত স্বর্ণ । 

--মহারাজ ভীমের মহা-নৌবলাধ্যক্ষকে সরিয়ে দেবার জন্য মাত্র একশত 
প্র্ণ মুদ্রা? না৷ আচার্ধদেব, তাতে হবে না। 

স্”বেশ ছু' শো। 

--মহারাজ রামপাল দেবের চিরশক্রকে নির্মল করার মুল্য মাত্র ছু" শে স্বর্ণ 
মতা? 

স্পতবে কত চা? 

_-সহল্র। 

আমি কিন্ত পাচশোর বেশী দিতে পারি না। 

»না পারলে কাজ হবে ন1। 
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--তুমি না পার অন্ত লোক করবে। 

_আর আমি যদি প্রকাশ করে দিই? 

স্তাহলে তোমাকেও এই জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা! হবে ! 

_সতাহলে আপনিও রেহাই পাবেন না| আচার্ধদের 1_হীরালালের মুখে 
আবার সেই বাক] হাসি। 

রতনলাল কি ভেবে বললো--আচ্ছা, যাক মিছে কথা কাটাকাটি করে লাভ 
নেই, তৃমি যা চাও তাই পাবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ চাই। 

_-পারিশ্রমিক চাই হাতাহাতি। 

"সঙ্গে সঙ্গে, খবর পাবামাত্রই। 

-_বেশ, আমি তাহলে এখন বিনায় হই আচার্ধদেব--প্রণাম করে হীবালাল 
'বন্দিরের মধ্যে ফিরে এল। 

রতনলাল পথে নামলো, তার ঠোট ছু”থানি তখন কাপছে, মনে মনে কি-সব 


সে বিড় বিড় করছিল। 


ছোট সহরটির বুকে বিছ্যতের মত খবর ছড়িয়ে পড়লো: রাজবাড়ীর 
ঈাতালে! হাতীটি ক্ষেপে উঠে শিকল ছিড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। সামনে যাঁ- 
কিছু পড়ছে শুড়ের আঘাতে ছুঁড়ে ফেলছে দুরে, দলিত করছে পায়ের নীচে। 
ইতিমধে)ই ক্খানি দোকান, চার-পাঁচখানি রথ, আর একজন মাহুতকে শেষ 
করেছে। তারপর এখন নাকি আসচে এই দিকেই ! 

চারিদ্রিকের লোক সন্ত্স্্ হয়ে ওঠে, ছুটোছুটি বরে, সোরগোল পড়ে যায়। 
চারিপাশেই শোন! যায়,--হাতীটিসেই পথেই নাকি আসছে। 

কিন্ত যে-পথে হাতীটি আসছে, সে পথে তখন হুলস্থুল পড়ে গেছে। 
ভীত নরনারীর চীৎকার আর ছুটোছুটিতে, ক্ষ্যাপা হাতী ভয় পেয়ে 
আরো বেশী উগ্র হয়ে উঠেছে । আশেপাশে যাঁকিছু চোখে পড়ছে ভেঙ্গে-ছুরে 
ছিটকে ফেলে দিচ্ছে। সকলের মুখে শুধু এক কথা- পাল! পাল! পালা ! 

মহাকুমার বীরবাহু নরেন্দ্পাল রখে আসছিলেন, ছুটস্ত রথ এসে পড়লো 
একেবারে মত্ত হস্তীর সামনে। মাথার উপর শুঁড় তুলে হাতী ডেকে উঠলো, 
ছুটস্ত ঘোড়! ছঃপ। সামনে তুলে গতি সংঘত করলো, চারি পাশ থেকে চীৎকার 
উঠলো-স্গেল ! গেল! 


২২ কিশোর গ্রস্থাবলী 


আর শ'খানেক হাত মাত্র ব্যবধান, তার পরেই.****** 

মহাকুমার বিচলিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে রাজকুমারী জয়শ্রী, রথ 
ঘুরিয়ে নেবেন সে স্থান নেই, ক্ষ্যাপা হাতীকে যে প্রতিরোধ করঘ্বেন সে 
সম্বল নেই। কাছে আছে একখানি মাত্র তলোয়ার তা দিয়ে আঘাত 
কর! চলবে হয়তো, কিন্তু আত্মরক্ষা কর! চলবে না। একমাত্র পথ হচ্ছে 
রথ থেকে লাফিয়ে পড়া, আশেপাশে কোথাও আশ্রয় নেওয়া। কিন্ত 
জয়শ্রীর কি হবে ?--আর রাজার ছেলে একটা হাতীর ভয়ে রথ ছেড়ে পালাবে 
ছোট বোনকে ফেলে? 

মহাকুমার কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না, এদিকে মত্ত হাতী প্রতি 
মুহূর্তেই নিকটতর হয়ে আসছে ! 

আর হাত কয়েক মাত্র তফাৎ। 

জনতা স্তন্ধ। ভীষণ একটা কিছু প্রত্যক্ষ করার জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই 
প্রতীক্ষা করছে অথচ রাঞ্জকন্তা ও রাজকুমারের প্রাণরক্ষার জন্য কেউ-যে 
এগিয়ে আসবে, সে সাহস কারুর নেই। 

হাতী শুঁড় বাড়িয়ে দিলে, এইবার ঘোড়াটাকে জড়িয়ে ধরবে, তারপরই 
রখ ও রাজকুমার******** 

সহসা! পিছন থেকে এক অশ্বারোহী ছুটে এল, রথ পার:হয়ে এগিয়ে 
গেল হাতীর সামনে। তার শাদা তেজালো৷ ঘোড়াটী সামনের দু'পা তুলে 
দিলে হাতীর গায়, অশ্বারোহীর হাতের চাবুক সশব্দে এসে পড়ল হাতীর 
চোখের উপর। 

পাগল! হাতী এতক্ষণ আঘাত করেছে, আঘাত পায়নি। এবার আঘাত 
পেয়ে সে থমকে ফ্রাড়ালো। আবার অশ্বারোহীর চাবুক গর্জে উঠলো । 
চাবুকের শেষগ্রান্তটা এবার এসে পড়ল একেবারে তার চোখের উপর । 
অসহ যাতনায় হাতীটা চীৎকার করে উঠলো এখনি বুঝি শু'ড়ের আঘাতে 
আঘাতকারীকে বিপর্যস্ত করে পায়ের তলে পিষে ফেলবে। কিন্ত 
অশ্বারোহীর সে দিকে ভ্রক্ষেপ নেই, আবার সে আঘাত করলো ঠিক সে-ই 
চোখের উপর । পাগল! হাতী কিছু ভাববার সময় পেল না, এবার বোধ হয় 
লে সত্যই ভয় পেল, তখনই পিছু ফিরে যেস্পথে এসেছিল সোজা! ফিরে 
চললে! সেই পথে । 


নীল নায়ের মাঝি ১৩. 


তন্ধ জনতার মুখে এবার ভাষ! ফুটলো, সবাই ধন্ত ধন্য করে উঠলে! । 

রাজকুমার জিজ্ঞাস। করলেন--তোমার পরিচয় কি যুবক? কোথায় যেন 
তোমাকে দেখেছি, ঠিক শ্মরণ হচ্ছে ন| । 

স্"দেখেছেন মহাকুমার, বাচ খেলার দিনে আপনার নৌকায় আমি 
ছিলাম। 

--ওঃ, তুমি নৌবলাধ্যক্ষ গোবধন সদ্ণারের আত্মীয়। 

যুবক শ্মিত হাসতে সমর্থন জানালো । 

মহাকুমার বললেন- তোমার সৎসাহুস আমার জীবন রক্ষা করেছে, সেজন্ত 
আমি চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। তোমার কোন প্রার্থনা থাকলে 
বল, সাধ্যমত আমি তা পুরণ করার চেষ্টা করবো৷। 

-আপনার অশেষ অনুগ্রহ মহাকুষার, কিন্ত উপস্থিত আপনার কাছে নিবেদন 
কর৷র মত কোন প্রার্থন! আমার নেই। 

--তোমার নাম কি যুবক? 

স্পবিজয়। 

-_ বেশ, আঙ্গ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে। এই নাও আমার অভিজ্ঞান 
--মহাকুমার শিজের নাম-লেখা আংটি খুলে বিজয়ের হাতে পরিয়ে দিলেন। 
বিজয় নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে যেমন ক্ষিপ্রগতিতে এসেছিল তেমনই ক্রুত 
বেগে পথের ধূঙ্গা উড়িয়ে চলে গেল । 


প্রাসাদের অলিন্দ। সামনেই ছুটি দীর্ঘ অশখ গাছ তার বিরাট পাতার, 
ছাতা ছড়িয়ে দিয়েছে, মাথার উপর অনেকখানি আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে। 
পাশে প্রাচীরের নীচে দিয়ে নদের শ্রোত তর তর করে বছে চলছে 
পাছাড়ের গায় ধাক্কা খেয়ে মোড় ফিরে হারিয়ে গেছে দিথলয়ে | নদের 
[পছনে মেঘের মত ধূমেল পাহাড়ের সারি দেখা! যার। 

অলিন্দের একপাশে একখানি কাল পাথরের উপর বসেছিলেন মহারাজ 
ইন্দ্রপাল । তাঁর চারিপাশে ঘিরে বসে আছেন মহামাত্য, মহাবলাধ্যক্ষঃ 
মহা প্রতীছার এবং আরে। ক'জন বিশিষ্ট অমাত্ায। অস্তরঙগদের একটি ঘরোয়া 
বৈঠক বসেছে, আলোচন! হচ্ছে অত্যন্ত গোপনীয় একটি বিষয়ের । 

আজ গুপ্তচর এসে খবর দিয়েছে £ রামপালদেব ব্রহ্মপুত্রের ওপারে বিরাট 


২৪ কিশোর গ্রস্থাবলী 

জাঙ্গাল তৈরি করাচ্ছেন। মিথিলা জয় করে তিনি কামরূপের দিকে আসবেন। 

এখন থেকে প্রস্তুত না হলে তখন এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির পক্ষে আত্মরক্ষা করা 

কঠিন হবে। | 
মন্থারাজ ইন্দ্রপাল জিজ্ঞাসা করলেন --কি স্থির করলেন মহামাত্য ? 

মহামাতা চিন্তিত কঠে বললেন--রামপালদেব ও তার শক্তিশালী 
সামাস্তচব্রুকে সম্মুখযুদছ্ধে প্রতিহত করতে পারি তেমন শক্তি আমাদের নেই । 

মহাবলাধ্যক্ষ বললেন তাহলে কি আমরা বিনাযুদ্ধেই নাঁত স্বীকার 
করবো? 

--তাই তো চিন্তা করছি। 

স্কিস্ত আমাদের পার্বত্য সৈন্ধ যে ভারতে অদ্বিতীয় মন্ত্রীমশাই ! তাছাড়া 
গিরিমালার অস্তরাল থেকে লড়ার স্থবিধা আছে। 

-স্সব জানি মহাবলাধ্যক্ষ, কিন্তু যাদের কাছে ভীমদেবের নবলক্ষ বাঁহনী 
পরাজিত হয়েছে, সে তুলনায় আমর! কত ক্ষুদ্র! 

মহারাজ বললেন--তাহলে এতদিন ধরে এতো সৈন্যসামস্ত রাখা, 
যুদ্ধের নব নব কৌশল শেখানো, লবই যে অর্থহীন মন্ত্রীমশাই ? 

--অতি সত্য কথ! মহারাজ, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে নামার আগে নিজের শক্তি 
সম্বন্ধে সচেতন হয়েই নাম! উচিৎ কার্ধক্ষেত্রে নামার পর আর বিচাব: করার 
অবসর থাকবে না । 

- তোমার কি অভিমত, নৌবলাধ্যক্ষ ?--মহারাজ গোবর্ধন সদ্ণারের দিকে 
দৃষ্টি ফেরালেন । 

--ওসব বিচার-বিবেচনা বুঝি না মহারাজ, আমি বুঝি --যে আমাকে 
আঘাত করবে, আমি যত. ছোট বা নগণাই হই না কেন তাকে আমি প্রতিঘাত 
করবোই ! যে আঘাত করবে তাকে আঘাত পেতে হবে। 

-_-তুমি নৌবলাধ্যক্ষের যোগ্য কথাই বলেছ সর্ার,_মহামাত্য বললেন-_- 
কিন্ত যেখানে পরাজয় সুনিশ্চিত, সেক্ষেত্রে লোকক্ষয় করতে আমি ইচ্ছা 
করি না। সেইজগ্তই আমি চাই এমন একটা মধ্যপথ অবলম্বন করতে, যাডে 
আমাদের শক্তি ক্ষয় হবে না, গ্রজাপুপ্রের শ্াস্তিও অক্ষুণ্ন থাকবে, এবং আমাদের 
মর্ধাদা ও শ্বাধীনতাও আমর হারাব না। 

-আপনার উদ্দেস্টী সাধু মহামাত্য- মহারাজ বললেন--কিন্ত সন্ধি ছাড়া 


নীল না'য়ের মাঝি ২৫ 


আর কোন ম্ধা পথ আছে বলে আমার জান! নাই। 

মন্ত্রীমশাই মহারাজের মুখে এই কথাটিই ধেন এতক্ষণ শোনার প্রত্যাশা 
করছিলেন, এবার তিনি বললেন--প্রয়োজন হলে আমরা সদ্ধিই করবো 
মহারাজ । 

কিন্তু গৌড়বঙ্গেশ্বর অমাদেরকে সমকক্ষ বলে মানবেন কেন? তীর 
সঙ্গে আমাদের মত এক ক্ষুদ্র পার্ত্য রাজোর সমান-সমান সন্ধি হওয়1 


সম্ভব হবে কি? 
- সেটাই তো আজকের আলোচ্য বিষয় মহারাজ, সেই সমশ্তার বিচার 


করার জন্যই তো আজকের এই মন্ত্র সভায় আমর! সকলে সমবেত হয়েছি । 

কিন্ত অনেক বিচার, বিতর্ক ও অলোচনা করেও কোন নিশ্চিত সমাধানে 
তাঁরা পৌছিতে পারলেন না। তবে উপস্থিতের মত শ্থির হলে! যে--এখন 
কিছুদিনের জন্য চুপ করে রামপালদেব ও তীর সামস্তচক্রের গতিবিধির উপর 
দৃষ্টি রাখাই ভালো, এবং এই অবসরে রাজ্যের প্রত্যেকটা যুবককে নৌধ্‌ুদ্ধে 
ও পার্বত্যযুছে শিক্ষিত করে তোল! হোক । যেন প্রয়োজন হলে তার! 
যদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করতে পারে। 

মহারাজ বললেন--নৌবাহিনী গঠনের ভার গ্রহন করুন নৌবলাধ্যক্ষ 
গোবধন সর্দার, আর পার্বতা-বাহিনীর ভার গ্রহণ করুন মহাবলাধ্যক্ষ 
রঘুপতি রায়। 

দু'জনেই সসম্মানে হাত জোড় করে বললেন--মহারাজের আদেশ 
শিরোধার্য ! 

মহারাজ বললেন--তাহলে যুবকদের সৈন্য দলে যোগ দেবার ভন্য আমস্ত্র 
জানিয়ে কাল প্রভাতেই রাজ্যের সর্বত্র আমার আদেশ প্রচার করার বাবস্থা 
করবেন মহামাত্য। 

স্শ্যথ! আজ্ঞা মহারাজ ! 

-_-তা'হলে আজ এইখানেই আমাদের সভ৷ ভঙ্গ হোক। 

গোবধণন সব্ধার তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলে উঠলেন-_অধীনের একটা 
আবেদন আছে মহারাজ ! 

_কী বলুন? 

"আমার বম্বস হয়েছে মহারাজ, আমার একার পক্ষে এই গুরুদায়িত্ববহৃন 
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কর! এখন বড়ই কষ্টসাধ্য, সেইজন্ত আমি একজন সহকর্মী চাই। 

--প্রত্যেক উপনায়ক আপনাকে সাহায্য করবেন। 

স্তা জানি মহারাজ, কিস্ত আমি একজন বিশেষ সহকর্মী চাই-_যাঁর উপর 
একাস্তভাবে নির্ভর করা চলবে! 

স-বেশ, বলুন কাকে আপনি মনোনীত করেছেন ? 

আমার অধীনস্থ কোন নৌবাটনায়ক নয় মহারাজ, সে আপনার রাজ্যে 
নবাগত, আমার ভ্রাতুম্পুত্র বিজয় সর্দার। 

--আপনার ভ্রাতুম্পুত্র, যে সেদ্দিন ক্ষ্যাপা হাতীর মুখ থেকে মহাকুমারের 
জীবন রক্ষা করেছিল? 

আজে হ্যা, মহারাজ । 

--তার সৎসাহল প্রশংসনীয়, কিন্তু এনীযুদ্ধের কৌশল তার ভালমত জানা 
আছে তো? 

--আজ্ঞে, আত্মীয় হলেও অযোগ্য ব্যক্তির জন্ত আপনার চরণে আমি 
আবেদন জানাতাম না মহারাজ । বললে অতুযুক্তি হবে না, সে নৌযুদ্ধে আমার 
চেয়েও দক্ষ । 

--বেশ, আজ থেকেই আমি তাকে আপনার বিশেষ সহযোগীর পদে নিয়োগ 
করলাম। 


- মহারাজের অশেষ অনুগ্রহ ! 
মুহু হেসে মহারাজ ইন্দ্রপালদেব বিদায় ।নলেন, সভা! ভাঙলো । 


সেই রাত্রেরই কথা। 

রাত তৃতীয় গ্রহর প্রায় শেব। পাহাড়ী নগরীটী মৃতের মত স্তব্ধ নিঝবুম্‌। 
ঝি'ঝির ডাকও আর শোনা যায় না। এমন সময় সহসা! ব্জিয়-হরির 
ঘুম ভেঙে গেল। লারা দেহ ঘামে ভিজে উঠেছে, তাড়াতাড়ি সে বিছানার 
উপর উঠে বললে! । 

বিজয় সর্দার আজ একটু বেশী রাতেই ঘুমিয়েছে, এত শীত্র তার ঘৃম-তেঙে 
যাবার কথা নয়। একটা স্বপ্ন তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। বিজয় সর্দার স্বপ্ন 
দেখছিল। দেখলে! £ রমাবতীর কারাগারে হাতে-পায়ে শিকল-পরা মহারাজ 
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ভীমদেষ। কারাকক্ষের প্রায়-অদ্ককার মলিনতা তার মুখকে য্লান করে 
দিয়েছে, রাজকীয় সে লাবণ্যের দীপ্তি আর নেই। খাঁচায় বন্ধ সিংহের মত 
তিনি ঘরের মধ্যে পদচারণা করছেন। হঠাৎ বিজয়কে সামনে দেখে তিনি 
থমকে দীড়ালেন, বিজয়ের চোখের উপর জবাফুলের মত লাল ছুটি চোখ 
তুলে বললেন-_কি বিজয়হরি, দেখতে এসেছ মহারা্কে শিকল পরলে কেমন 
মানায়? 

বিজয় কোন উত্তর দিলে না। মাথ! নত করে দাড়িয়ে রইল। 

কিছুক্ষণ পরে ভীমদেব আবার বলতে ম্থুকু করলেন--তোমরাও শেষে 
আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত1 করলে বিজয়! তোমাকে বাল্যকাল থেকে 
পালন করলাম, আর আমার ছুর্যোগের দ্রিনে তোমরা আমার পাশে কেউ 
রইলে না! 

--সেদিন সমতট থেকে ঠিক স্ময় ফিরতে পারিনি মহারাজ, কিগ্ত তা*্বলে 
আমি অকৃতজ্ঞ নই। সেদিনকার ভুল আমি শোধরাবো, রমাবতীর এই 
কারাগার ধূলিসাৎ করে দেব, আবার আপনাকে আমি বসাবে বারেন্ত্রভূমষির 
সিংহাসনে । 

স্পতুমি আবার আমাকে সিংহালনে বসাবে, পারবে রামপালের সামস্ত- 
চক্রকে পরাজিত করতে ? 

স্পকেন পারবে না মহারাজ, মানুষের অসাধ্য কোন'কাজ আছে? 

--সৈগ্ভ সংগ্রহ করেছ ?--অর্থ? 

-আপনি চিন্তিত হবেন না মহারাজ, যথাপময় সব ঠিক হুবে। 

-যথাসময় ! হাহাছাঃ--ভীমদেব অষ্রছাসি ছেসে উঠলেন--যতদিনে 
তোমার সেই বথাসময় আসবে, ততদিনে এই কারাগারে মহারাজ ভীমদেব 
আর থাকবে না, থাকবে তার ক'খানি কঙ্কাল। তোমার অর্থ নেই, তোমার 
অগুচর নেই--তুমি কি করবে বিজয় ? তুমি কিছুই করতে পারবে না। 

নিশ্চয় পারবে মহারাজ |! 

-হাহাহাঃ--ভীমদেব আবার হেলে উঠলেন। 

বিজয়হরি জোর করে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার ঘুম 
গেল ভেঙে। 

কিছুক্ষণ একটা কথা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রইল--“তোমার অর্থ নেই, 
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তোমার অন্ুচর নেই, তুমি কি করবে বিজয়'--সত্যই কি তাছলে সে কিছুই 
করতে পারবে না। তার অর্থ নেই, তার অম্থচর নেই, বলে কি তার করারও. 
কিছু নেই! মহারাজ ভীমদেব কি তাহলে কারাকক্ষের পাষাশের উপরেই শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন ? 

ব্জজ্জের মাথা! গরম হয়ে ওঠে। ঘরের বাইরে আসে । চাদ অনেকক্ষণ 
অন্ত গেছে, চারিপাশে অন্ধকার জমাট বেধেছে । সেই অন্ধকারের পানে 
তাকালে মনে হয় না কোন আলে! কোনদিন তাকে ভেদ করতে পারবে । 
বিজয়ের মনের আকাশেও অম্নি অন্ধকার জম হুয়েছে। সে আকাশে 
আলোর দিশ! পওয়1 যায় না, কোন কোণে কোথাও একট! ক্ষীণ রেখাও 
নেই। | 

বিজয় বাগানের একটি প্রগ্ুর-বেদীর উপর এসে বসলো । থম্থমে রাত। 
এতটুকু বাতাস কোথাও নেই। দুশ্চিন্তায় মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। নিঃস্ব 
হয়ে সে পালিয়ে এসেছে এখন অর্থ পান কোথায়? অথচ যুদ্ধ একট করতে 
হলেই টাকা চাই, টাক! হলেই সৈগ্ভ হবে। আর যার যত বেশী সেনা তার জয় 
তত স্থুনিশ্চিত। কিন্তু এই অর্থ-_-লাখ লাখ টাক। তাকে দেবে কে? রামপাল- 
দেবের মত বিস্তশালী উচ্চবর্ণের সহানুভূতি সে তো পাবে না। ৫কবর্ত 
সবাই গরীব, কেউ নগদ টাকা মাহিনা নিয়ে অক্ত্রচালনা করে, কেউ-বা 
করে চাষ-আবাদ! দেবার সামর্থ্য তাদের নেই। উচুজাত পয়সার জোরে যে 
অসাম্য চালাচ্ছে, তা থেকে নিজেদের মুক্ত করার মত যোগ্যত। তাদের কই! 

হঠাৎ বিজয়ের মনে হোল অত্যন্ত কাছে কার 'ষেন পায়ের শব। ধারালো 
দুইিতে চারিপাশে ঠাহর করতে দেখা গেল £ একটী মাস্থষের কালো ছায়া 
এগিয়ে চলেছে বাড়ীর দিকে। ছায়্াটা বাড়ীর ভিতর ন] গিয়ে বাইরের দিক 
দিয়ে ঘুরে বিজয়ের শোবার ঘরের জানালার পাশে এসে দাড়ালো । খানিকক্ষণ 
কি যেন দেখলো, তারপর কোমর থেকে ছোট একখানি ছোরা বের করে 
ছুঁড়ে মারলো! ঘরের ভিতর । ঠিক সেই মুহুর্তে বিজয়শ্রীহরি লাফিয়ে পড়লো 
তার ঘাড়ের উপর । 

তারপর ধ্বস্তাধ্বন্তি, গেলযোগ। 

লোকজন এসে পড়লো। 

আলে! এলে । 
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গোবধন সদদর প্রথম দৃষ্টিতেই আততায়ীকে চিনতে পারলেন»_--আরে, 
এযে আমাদের শিবমন্দিরের হীরালাল ব্রহ্মচারী । তা ব্রহ্মচারী, এতো রাত্রে 
এখানে এসেছিলে কি মনে করে ? 

__ ব্রহ্মচারী এসেছিলেন মানুষ খুন করতে--বিজ্য় উত্তর দিলে। 

_ আজ্ঞে, আ-মি ''আ-আ।-মি'''ব্রদ্ষচারী ততক্ষণে কাপতে শ্থরু করেছে। 

- হ্যা, তুমি ।-বিজয় বলে উঠলো--এখনও ছোরাখান! আমার বিছানায় 
বিধে আছে। 

গোবধধধন সর্দার একবার জানাল! দিয়ে ঘরের ভিতর তাকালেন, সত্যই 
একখানি ছোর! বিছানায় বিষে আছে। হীরালাগের মুখের পানে তাকিয়ে 
রষ্টন্বরে বললেন--ব্রঙ্ষগারীর যোগ্য কাই হয়েছে। গ্তপ্তঘাতকের দও কিজান 
ত? তোমাকে জীবন্ত পুতে ফেল। হবে। 

হীরালাল কাপতে কাপতে গোবধধনের প1 জড়িয়ে ধরলো আমাকে প্রাণে 
মারবেন না সর্দার, আমার কোন দোষ নেই উত্তরাপথের ধর্মচক্র আমাকে 
ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিল.'*আমি না করলে তারা আমাকে মাটির নীচে 
একটি ঘরে আব্দীবন আটকে রাখবে বলেছিল. 

-স্বলেছিল কে? 

আজে, রতনলাল। 

বিজয় বিজ্জের মত মাথা নাড়লো, গে।বধ্ন সার আর কোন কথ! 
বললেন না। 

হীরালালকে তখনকার মত মহাপ্রতিহারের হাতে সমর্পণ করা হোল। 


রাক্রবাড়ীর বাগানের যে দিকটা একেবারে নদীর ধারে এসে পৌচেছে 
সেইখানে এক গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিঞ্য়হরি বসেছিল। মুখে 
চিন্তার রেখা। সঙ্গীহীন নির্জনতায় মনের থাতা খুলে সে হিসাব নিকাশ 
করতে বসেছে । একে একে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে এক একখানি 
মুখ--একান্ত বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ যারা ছিল, আজ তার! একে একে মৃত্যুর 
“অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মহারাজ ভীমদেব আদ রমাবতীর কারাগারে । 
অনাবৃত কঠিন পাষাঁণের বুকে রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে অনিদ্রায়-_ 
“অধিনায়ক বিয়হরি দশজন মাত্র অনুর আয় একখানি মাত্র ছিপ সম্বল বরে 
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আব পলাতক। তারও পিছনে অনুলরণ করছে গুগ্তধাতকের শ!ণিত ছুরী। 
ভাগের কি নিষ্ঠুর বিপধয় ! 

এই বিপর্ধয়কেই কি তাহলে মেনে নিতে হবে? নিজের অক্ষমতাকে 
কি তাহলে অদৃষ্টের খেলা বলেই স্বীকার করতে হবে? যে অদেখা আদৃষ্টের 
উপর নির্ভর করে হিন্দৃস্থানের জনগণ যুগ যুগ ধরে মুষ্টিমেয়ের পদাঘাত সইছে, 
তার কোন প্রতিবিধান হবে না? নীচঙ্জাতির দীর্ঘনিঃশ্বাস, দিনের পর দিন 
মহাশুন্েই লীন হয়ে যাবে? মানুষ হয়ে জন্সেও মানুষের অধিকার তার 
পাবে না? 

--না না| না, তা হয় না। অনৃষ্টের চেয়েও মানুষ বড়। নিজের অনৃষ্টকে 
মানুষ নিজেই তৈরী করতে পারে । আমার ইঙ্গিতে একদিন দীপালোকিত 
নগরী অরণ্যের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, আমার ইচ্ছায় একদিন নির্জন নদী- 
তট বিরাট বন্দরে পরিণত হয়েছে। আর আজ আমি অদৃষ্ট আর ভাগ্যের 
উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো? আমার অদুষ্ট এখনও আমায় 
চিনতে পারে নি। হাহাহাঃ ! 

নিজের অট্রহাসিতে বিজয় নিজেই চমকে উঠলো। এমনভাবে সে হাসছে 
কেন? এখন তে! তার মনোবিকারের সময় নয়, এখন যে প্রতি পদে তাকে 
হিসাব করে চঙগতে হবে। সৈন্তহীন সেনাপতির দায়িত্ব সৈন্য-বহুল নায়কের 
চেয়ে যে অনেক বেশী । 

বিজয় উঠে দাড়ালো । 

স্কে ওখানে? 

পিছু ফিরে বিজয় দেখলে যুবরাজ নরেক্দ্রপাল, ঠোটের কোণে মৃছু হাসি 
টেনে এনে বললো--কি আদেশ মহাকুমার ? 

মহাকুমার এগিয়ে এলেন, বললেনস্-তুমিই বুঝি হাসছিলে, সর্দার ? 

স্পহ্যা, মহাকুমার | 

--কি জোরেই তুমি হাঁসতে পার বিঙুয়! 

--আপনার বিরক্কি সঞ্চারের জন্য ক্ষমা করুন মহাকুমার। 

--তোমার সঙ্গে আর কেউ ছিল? 

স্পআজে না, আমি একাই বসে আছি। 

--এক! একাই অমন হাসছিলে ? অড্ভূত মানুষ তো! তুমি! 
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--আমারও অনেক সময় নিজেকে কেমন অদ্ভুত লাগে মহাকুমার, আমি 
নিজেই বুঝিনা। 

-_কিন্ত হাসবার নিশ্চয়ই কোন কারণ ঘটেছিল? 

স্পবিশেষ কিছুই নয়। 

--অকারণে কেউ কখনও হাসে নাকি ? কি ভাবছিলে তখন বলত ? 

-কি ভাবছিলাম !--ক" মুহূর্ত বিজম্ম কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, 
তারপর বললো--হাঁ1 সত্যই হাসবার একটা কারণ ঘটেছিল £ ওই দৌলন- 
টাপ! ফুলটির উপর একটা প্রজাপতি এসে বসলো? স্থ্যের কিরণ তার পাখার 
রঙে ঝল্মলিয়ে উঠলো, ঠিক সেই সময় কোথা থেকে একটি পাখী এসে 
প্রজাপতিটাকে ধরে নিয়ে গেল। দেখে আমার মনে হোল--য। শান্ত ও 
হুন্দর, বলিষ্টের নিুরত। তাকে বাচতে দেয় না। ন্যায় ও নির্মমতাই 
প্রকৃতির বিধান। বাঘ চিরদিনই হরিণ ধরে খায়, ফড়িং মরে চড়ই-পাখীর 
ঠোটের "আঘাতে, ছোট মাছগ্ুলোকে বড় মাছ নির্বিবাদে গ্রাস করে যায়- 
এই চিরদিন ঘটছে ও ঘটবে, তবু মানুষ এই বিধানকে মানতে চায় না, এর 
উল্টে কথাটাই জোর গলায় সত্য বলে প্রচার করে। এটা কি আমাদের 
নিছক পাগলামি নয় মহাকুমার? হাহাহাঃ! 

বিজয় হেলে উগলে।, তবে আগের মত উচ্চ বসি নয়। 

রাজকুমারের মুখেও এবার ম্ছুহাসি ফুটে উঠলো, বললেন-_যুদ্ধ-শান্ত্র ছাড়া 
কিছু-কিছু দর্শন ও সাহিত্য আলোচনাও করেছ দেখছি। 

-আমি নিজে কিছুই শিখিনি মহাকুমার, অভিজ্ঞত] আমায় শিখিয়েছে । 

- তোমার বয়স তো খুব বেশী নয় সদ্রার, এরই মধ্যে তোমার জীবনে 
কি নিদাঞ্ণ অভিজ্ঞত। ঘটলো» য1 তোমার মনকে এমন বিচলিত করেছে। 

--বিচলিত। না, ঠিক বিচলিত নয় মহাকুমার। মাঝে মাঝে নানান 
চিন্তা মনের মাঝে এমন ভীড় করে আসে যে ভেবে-চিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে 
কথ! বলার সময় পাই না»যা মুখে আসে তাই বলে ফেলি। ওটা আমার 
। একটা সাময়িক দুর্বলত। মাত্র । আপনি আমায় ক্ষম৷ করুন মহাকুমার। 

--অপরাধ কি করলে তাই বুঝলাম না আর ক্ষমা চেয়ে বদলে? বুঝেছি 


এক সঙ্গে বাপ-ম! হারিয়ে আর গুধ্ঠঘাতকের ছুরী দেখে তুমি খুব মুষড়ে 
পড়েছ,.. আমার ম|৷ যখন মার! গেলেন তখন আমারও মনের অবস্থা অমনই 
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হয়েছিল। তারপর ক্রমশঃ সবই সহে গেল। এখন মার মুখখানি আর 
স্পষ্ট মনেও পড়ে না। তোমারও মনের ক্ষত একদিন এমনিভাবেই শুকিয়ে 
যাবে বন্ধু !.**থাক্‌,, ওসব ছু:খের কথা বলে তোমার মনকে আঁমি আরো 


ব্যাথাতুর করে তুলতে চাই না, চল একটু বেড়িয়ে আনি । 

--কোথায় মহাকুমার ? 

-আজ বৈশাখী পুণিমা, ভগবান বুদ্ধে জন্মতিথি, সংঘমন্দিরে আজ 
মহোৎসব, মেইখানেই যাই চলো! । 

--চলুন। 

--ছু'জনে উদ্ভানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলো! । 

ফটকের কাছাকাছি এসেছে এমন সময় কাছাকাছি এক কুঞ্জের আড়াল 
থেকে একটি মেয়ে ছুটে এল, কলকঠে বলে উঠলো--তুমি খুব লোক যা৷ হোক্‌ 
দাদা, বন্ধু পেয়ে আমার কথাটা! একেবারে ভুলে গেলে ! 

আরে, আমি জানি তুই রথে বসে আছিম্‌। 

মেমেটি মাথ! ছুলিয়ে বললো৷-_জানি তুমি এখন বলবে অমনি একটা কিছু । 

নরেন্দ্পাল সন্দেহে বোনের একথানি হাত ধরলো । বাইরে রথ প্রতীক্ষা 


ফরছিল। তিনজন রথে এসে বসলে । 


নদীর তীরে মন্দির। আকাশ-ছোয়। বিরাট মন্দির । দেবতার নামে 
মানুষ পাথরের পর পাথর সাজিয়েছে, নিজ নিজ শ্রদ্ধাকে চিরপ্মরণীয় করার 
জন্ত সেই পাথরের গায় করেছে নানান কারুকাজ। শীর্ষের স্বর্ণ চূড়ায় 
'অস্তগামী সুর্যের রক্তিম আভা ঝলমল করছে। নীল আকাশের ছায়৷ পড়েছে 
তার পিছনে। মাঝে মাঝে পে্জা তুলার মত শাদা-শাদা মেঘ সেই আলোর 
রশ্মিকে ঢেকে দিচ্ছে, মেঘের গায় জাগছে ন্বর্ণাভ সীমা-রেখা। 

রাজকুমারী বলে উঠলো--চমৎকার ! 

-কি চমৎকার জয়হী। ?--রাজকুমার জিজ্ঞানা ক়লেন। 

--ওই মন্দির। যত দেখি ততই আমার ভালো লাগে। দূর থেকে 
দেখলেই মনে হয় ঘেন কোন খধি তন্ময় হয়ে ধ্যানে বসে আছেন। হচ্ছ হয় 
বার বার নমস্কার করি। তোমার ভক্তি হয় না, দাদা? 

হয় বই-কি বোনঃ। তবে সে মন্দিরকে নয়, মন্দিরের ভিতর ধিনি 
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আছেন তাকে । 
-_-ওই হোল, ওই একই কথা! 
মন্দির প্রাঙ্গনে তিনজন রথ থেকে নামলেন, চারিপাশে উৎসব-মুখর 
জনতার ভীড়। রাঙ্জকুমার ও রাজকুমারীকে দেখে জনতা! সমীহ জানিয়ে পথ 
ছেড়ে দ্রিলে। তিনজনে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। 
মন্দিরের মধ্যে শ্বেত-পাথরের তথাগত মৃত্তি। সৌম্য শান্ত মহীয়ান। 
মুখে স্গিপ্ধ হাসি, চোখে বিশ্বের করুণা । এক হাতে শাস্তি, অপর হাতে প্রজা!। 
রাজ্যত্যাগী রাজকুমার বিশ্বের রোগ, শোক, হিংসা, দ্বেষ ও নীচতার মধ্যে ষে 
অম্বতের সন্ধান পেয়েছিলেন সেই পূর্ণতার বাণী তিনি গ্তনিয়ে গেলেন 
জ্ঞাননিংশ্ঘ অজ্ঞ মানব সমাজকে । ধরণীর স্থার্থান্ধ নরনারী সে জ্ঞানকে 
অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে না পারলেও, মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা জানাতে তুললে! না, 
তার স্ব্তিকে মনোদেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করে চললো যুগ যুগ ধরে। 
অসংখ্য দীপালোক গর্ভগৃহের ধৃপ-ধৃনার ধূমেলতায় রহস্যময় হয়ে উঠেছে, 
মর্মর-মূতি হয়ে উঠেছে মহিমান্থিত, অন্ফুটতপঃ-প্রভার মত স্িপ্ক দ্যুতি যেন 
বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারিপাশে। সমবেত ভিঙ্ষুরা উদাত্ত কে স্থরের তরঙ্গ 
তুলেছে 
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি 
ধশ্মং শরণং গচ্ছামি 


পজ্যং শরণং গচ্ছামি। 

বন্দনা শেষ হলে শ্বেত পুষ্পের অঞ্জলিতে মৃতির ছু'চরণ ঢাক পড়ে গেল? 
একে একে দীপের পর দীপ জালিয়ে দিলে শ্রমণ ও মঙ্গলকামী নাগরিক- 
নাগরিকার দল। বাহিরে ঘণ্টারবের সঙ্গে সঙ্গে বার বার শোনা গেল--ও 
শ্রীমণিপদ্মে্ ! ও শ্রীমণিপন্নেহ ! 

বিজয় একপাশে তন্ময় হয়ে দীড়িয়েছিল, কোন এক সময় রাজকুমার তার 
কাধে একখানি হাত রেখে বললেনস্-5ল বন্ধু ! 

বিজয় সচেতন হয়ে উঠলে বললো--্যা, চলুন। 

চলতে চলতে মহাকুমার বিজয়ের একখানি হাত চেপে ধরলেন, বললেন-_. 
কি ভাবছ বলত? 

বিজয় চমকে উঠলো, বললো--ভাবছি ?₹-তারপর বরমান স্থান কাল 


৩৪ কিশোর গ্রস্থাবলী 


পাত্রে ফিরে এসে সে বলতে সুরু করলো-_হ্যা ভাবছি; ভাবছি ঃ একা 
রাজার কুমার সংসার ও সিংহাসন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ষুগ যুগ ধরে 
আত্মাভিমানের অহঙ্কারে যার। আর সবাইকে পদাঘাত করেছে তাদের বিরুদ্ধে 
করলেন অভিযান। ধীর উদাত্ত কঠে বললেনস্বেদ বড় নয়, উপবীত বড় নম, 
প্রেম বড়, ভ্রাতৃত্ব বড়! জন্ম নিয়ে মানুষের বিচ'র চলবে না, কর্ম দেখে 
মান্গষের বিচার করতে হবে। উচু-নীচু বলে কোন ভেদ নাই, মনুয্যত্বই সবার 
উপরে, সতাই সবার বড়। চারিপাশের জনত| দলে দলে এসে গ্রহণ করলো 
তার মন্ত্র, পূজা করলো! তার ব্যক্তিত্বকে, সমগ্র ভারত আশ্রয় নিলে তার 
চরণতলে। কিন্ত কালের আবর্তনে আমাদের শঠত ও ক্রুরতা আবার ধীরে 
ধীরে মন্ষ্যত্বকে ছাপিয়ে উঠলো। আবার এলে! উচু-নীচুর বিচার, পরস্পরকে 
দ্বাবিষে রাখার হনব, পরস্পরকে বঞ্চিত করার আকাঙ্ষ!। চারিপাশের এই স্বার্থপরতা 
থেকে মাঝে মাঝে মুক্তি পাবার জন্ত মানুষ মন্দির গড়লো» শাকামুনির মৃতি 
প্রতিষ্ঠা করলে! সেই মন্দিরের মধ্যে । ওই মুতির পানে তাকিয়ে বায 
ক্ষণেকের জন্তও সত্যিকারের মানুষ হতে চায়, কিন্তু পরক্ষণেই নীচতা৷ ও জ্ুরতা, 
অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা তার মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়”-আবার সে এই পঙ্থিল 
বিশ্বের সাধারণ মান্থষে ফিরে আসে। আমরাও এদেরই একজন, _নীচ, ক্রুর, 
অহঙ্কারী, দ্বার্থপর সাধারণ মানুষ ! 

বিজয় থামলে! । কেমন যেন অন্যমনস্কের মত সে রথে উঠে বসলো। 
রাজকুমার ও রাজকন্যাও অনেকক্ষণ কোন কথাই বললো ন1। 


রূপালী রথে ছুধের মত শাদা ছুটী ঘোড়া ধনুকের মত ঘাড় বেঁকিয়ে কেশর 
ছুলিয়ে তালে তালে প1 ফেলে ছুটছে, রথ চলছে। 

রথে তিনজন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মুখে কারুর কথা নেই। মৌনতার 
আবরণে নিজ নিজ চিস্তাধারাকে তার! প্রচ্ছর করে ফেলেছে । তাদের ঘিরে 
বাতান থম থম করছে। ঘোড়ার পায়ের আঘাত আর চাকার ঘূর্ণন ধুলো 
উড়াচ্ছে পিছন পানে। রথ ছুটছে। 

পিছনে পাহাড়ের মাথায় চাদ দেখা দিয়েছে । ছু'পাশের গাছের পাতায় 
দম্ক। হাওয়৷ শিরশির করছে। ফুলের গ্সিগ্ক গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসে 
স্ুরভির চাঞ্চল্য তুলছে। সেই নির্মলতাকে ধূলি-ধৃসর করে রথ ছুটছে। 


নীল না'য়ের মাঝি ৬৫ 


পাহাড়ের কোল খেঁষে, গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে ধূলিময় মলিন পথটি 
বরাবর একেবেকে যেতে যেতে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সামনে 
পাহাড়ের উপর সহরটা চোখে পড়ে, স্মিত চাদের আলোয় মনে হয়ে ওটা যেন 
একটা হ্বপ্রপুরী, আর*ওই পথটা যেন একটী আকর্ষণী স্থতো--মানুষের মন ভুলিয়ে, 
টেনে নিয়ে যায় ওই ম্বপন-সহরের রহম্তপুরীতে। 

বিজয়ের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কোন এক সময় জয়ী বলে উঠলো 
স্দেখ দাদা 

মহাকুমার মুখ ফেরালেন-_-কি দিদি? 

--বিজয় সর্দার খুব বেশী কথা বলতে ভালবাসে, ন! দাদ! ? 

মহাকুমার হেসে ফেললেন । 

নিজের নাম শুনে বিজয়ের মন বর্তঘানে ফিরে এল, বললে!--আমায় কিছু 
বলছেন রাজকুমারী ? 

--হ্য, বলছিলাম যে তৃমি খুব কথা বলতে ভালবাস, না সর্দার? একটু 
স্থযোগ পেলেই একটা করে বক্তৃত৷ দেওয়া তোমার অভ্যাস 

--ন্] রাজকুমারী, ওগুলো বক্তৃতা নয়, ওগুলো আমার স্বপ্ন । 

ছুই হাসি হেসে রাজকুমারী বললো--জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ? আবার 
সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা? 

মুখে একটু মিষ্টি হাসি টেনে এনে বিজয় বললো-ও আমার একটী বিশেষ 
ব্যায়রাম রাজকুমারী । | 

--তা আমাদের বগ্চিবুড়োকে একবার দেখাও না কেন? 

-অনেক বড় বড় বদ্ধি দেখিয়েছি রাজকুমারী, এ রোগ ন| মরলে সারবে 
না--বিজয়ের ম্বর বিষগ হয়ে উঠলো ! 

জয়গ্রী বললো-তুমি যখন কথা বলছিলে, তোমার চোখছুটির পানে 
তাকিয়ে আমার কিন্তু তখন বড় ভয় করছিল। তোমার চোখ ছুটি যেন জলে 
জলে উঠছিল। 

--তাতো করবেই রাজকুমারী; এ যে বড় কঠিন ব্যায়রাম। কত বড় বড় 
জোয়ান ভয় পেয়ে সরে গেল আর তুমি তো৷ আমার ছোট্ট দিদিতাই ! 

জয়গ্ীর চোখ ছুটি এবার ছলছল করে উঠলো, সেই চোখের পানে তাকিয়ে 
বিজয় বললো--তোমার চোখে জল এসে পড়লো দিদিতাই ! 


৩৬ কিশোর গ্রস্থাবলী 


--কাদবো কেন, বারেঃ! তোমার অস্থখ তো আমার কি?--বলে 
র!জকুম!রী অন্যদিকে মুখ ফেরালে। 

স্-রাগ করলে দির্দিভাই--বলে হাসতে হাঁসতে বিজয় তার একখানি 
হাত তুলে ধরে আঙ্লের আংটিটি সন্গেহে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। ৷ 

রথ ছুটছে। 

জনতা সংক্ষেপ করার জন্য সারথী জনবনথল পথ ছেড়ে একটা নির্জন পথ 
ধরলো। পথট! দীর্ঘ হলেও ভীড় নেই, তাড়াতাড়ি রথ ছুটিয়ে যাওয়ায় পক্ষে 
স্থবিধা। নগরীর উপকণে উপবনকে বেষ্টন করে সোজা! পথ চলে গেছে, পিছনে 
ধূলার পতকা উড়িছে রথ ছুটলো সেই পথে। 

চাদের আলোয় দেখা গেলৎসামনের দিকে কি যেন একটা আসছে। 

কি আসছে ধুলার আবরণ ভেদ করে ক্লান জ্যোংন্বায় প্রথমে কিছুই ঠাহর 
করা গেল না। বোঝা গেল খানিক পরে, যখন সেই ধুলার পর্দা ঠেলে দেখা 
দিল একজন ঘোড়-সওয়ার। কাছে এসে অশ্বারোহী, একেবারে রথের পথ 
রোধ করে দাড়ালো। জিজ্ঞাসা! করলো-_রাজকুমারের রথ, না? 

সারথী রথ রুখলো, উত্তর করলো-_হ্্যা, আপনি কে, কি প্রয়োজন বলুন? 

অশ্বারোহী সে কথার কোন জবাব দিল না, রথের পাশে এসে এক জোড়া 
ধারালো চোখের দৃষ্টি তুলে ধরলো! বিজয়ের মুখের উপর, বললো-_চিনতে 
পার বিজয়হরি ? 

মুদ্ধ হেসে বিজয় বললো-_-কে, রতন রাও ? 

স্ছথ্যা, হরিসর্দার। 

-তা এই অসময়েঃ সন্ধ্যার অন্ধকারে, এখানে কি মনে করে? বন্ধুত 
করতে নয় নিশ্চয়ই ? 

স্্্যা, বন্ধুত্ব করতেই এসেছি হরিসর্দার, তবে তোমার সঙ্গে নয় তোমার 
তলোয়ারের সঙ্গে 

কি করতে চাও, খুন? 

-আর কেউ হলে তাই করতো, কিন্তু আমি :.ততো কাপুরুষ নই। 
আমি এসেছি তোমার সঙ্গে একট। বোবাপড়া করতে । আমি তোমায় 
তবন্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। আমি যদ্দি যোগ্য হই আমি তোমায় উচিতমত 
প্রতিফল দেব, আর যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্তরূপ হয়.**""' 


নীল না'য়ের মাঝি ৩৭ 


বিজয় বাধ! দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো--কিসের প্রতিফল রতনরাও ? 

--পিতৃহত্যার। 

--আমি তোমার পিতাকে হতা করিনি রতনরাও। শক্রর কাছে গুপ্ত 
সংবাদ বিক্রয় করার অপরাধে বিশ্বাসঘাতক বলে সাধারণের আদালতে তার 
বিচার হয়েছিল, আমি শুধু তাকে গ্রেপ্তার করেছিলাম মাত্র । 

__বিশ্বাসঘাতক ! 


_শুধু বিশ্বাসঘাতক নয়, রাজদ্রোহী। যে রাজার অল্নে ও অনুগ্রহে তিনি 
পুষ্ট হয়েছিলেন, তীরই বিরুদ্ধে তিনি করেছিলেন ষড়যন্ত্র 

_রাজ!!-রতনের মুখ ঘ্বণায় কুঞ্চিত, হয়ে উঠলো--নীচ কৈবর্ত হবে 
বারেন্দ্ভূমির মহারাজা আর ব্রাহ্মণ তার চরণতলে বসে পদসেবা করবে! 
ছোটজাতের এই রাজসিক অহঙ্কার সইতে হবে, মন্থর শাস্তে এমন বিধান 
কোথাও নেই হরি সর্দার । 


মন্ত্র শাস্ !_বিজয়হরির মুখে উপেক্ষার বাকা হাসি ফুটে উঠলে!-_ 
ব্রাহ্মণের লেখ! শাস্ত্রে উপবীতের মৃল্যই বেশী ধর! হয়, রতনরাও। ওই 
শাস্ত্রের পাতায় আজ ঘুণ ধরেছে, ওটা আগাগোড়া আরেকবার নতুন করে 
লেখার দরকার। এ যুগে একগোছা ্থতোর চেয়েও বাহুর শক্তির সম্মান 
অনেক বেশী। যে দেহের শক্তিতে দেশ রক্ষা করতে পারবে, দেশবাসীর 
কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মর্ধাদা দাবী করার অধিকারও তার আছে। শুধু জন্ম-গৌরৰ 
আর শান্ত্-সৌরভ দিয়ে মনুষ্যত্বকে অবহেলা করা আর চলে নাঃ রতনরাও ! 
শুধু কথার জোরে আর কতদিন দেশবাসীকে ভুলিয়ে রাখবে বল? 

--তার নিষ্পত্তি এইখানেই হয়ে যাবে সেনাপতি । 

--সেনাপতি ?শ্যুবরাজ বিল্যয়ে প্রশ্ন করলেন। 

রতন মু হেসে বললো--ইনি ভীমরাঞ্জের নৌবলাধ্যক্ষ সর্দার বিজয় 
শ্রহরি। 

যুবরাজ, র।জকুমারী ও সারণী, সকলের বিশ্রিত দৃষ্টি এসে পড়লো! বিজয়ের 
মুখের উপর । 

বিজয় বললে! “আজ আর আমি নৌবলাধ্যক্ষ নই রতন, আজ আমি একজন 
পলাতক নাগরিক মাত্র। 


কিশোর গ্রন্থাবলী 


স্তুমি কি ছিলে, কি হয়েছে, আর কি হবে--তা দিয়ে মাথা ঘামাবার 
কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার প্রয়োজন শুধু তোমাকে নিয়েতুমি 
প্রস্তত হয়ে নাও। 

--আমি সব সময়েই প্রস্তুত ! 

--উত্তম। আমার কাছে ছু'খানি তলোয়ার আছে। এর মধ্যে যেখানি 
তোমার অভিক্ুচি্্বলে জিনের একপাশ থেকে ঝক্মকে ছু'খানি 
তলোয়ার, আরেক পাশ থেকে ছু'খানি নৃতন ঢাল টেনে নিয়ে রতন বিজয়ের 
সামনে ধরলো 

বিজয় একটি ঢাল ও একখানি তলোয়ার তুলে নিলে। 

যুবরাজ তাড়াতাড়ি বললেন--আজ তোমার শরীরটা ভালো নেই, মনটাও 
বড় অশান্ত। আজ থাক ন বিজয়, আরেকদিন না হয়'.. 

রতন বাধ! দিয়ে বললো-_-তা হয় না মহাকুমার, স্থযোগ বারবার আসে 
না। বহুদিন অপেক্ষা করে আজ এই সুযোগ পেয়েছি, এই স্থযোগ আমি 
ত্যাগ করতে পারি না। 

এক লাফে রথ থেকে নেমে পড়ে মুছ হেসে বিজয় বললো--আমরা 
ক্ষত্রিয় মহাকুমার, হ্বন্বযুদ্ধের আহ্বানকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, 
সৈনিকের ধর্ম তা নয় ! 

তারপর ঢাল তলোয়ার বাগিয়ে ধরে বললো--আমি প্রস্তুত, রতন। 

--উত্তম, আমিও প্রস্তত--বলে রতন ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো । 

পরমূহুর্তে বিজয় ও রতন পরস্পরের সম্মুখীন হোল। ধারালে। তলোয়ারে 
চাদের আলে! ঝকৃমক্‌ করে উঠলো, বিছ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল তলোয়ারের 
গ্ায়। অসিতে অসি খন খন করে উঠলো, ঠক্‌ ঠক করে ঢালের উপর ধারালো 
ইস্পাতের আঘাত প্রতিহত হতে লাগলো । ভ্রত ক্ষিগ্র চঞ্চল তরবারি 
পরস্পরকে বিপর্যস্ত করে তুললো। কিন্তু কেউ কারুর কেশাগ্রও স্পর্শ 
করতে পারলো না। জয় ও নরেন্দ্রপাল নিঃশ্বাস রোধ করে দাড়িয়ে রইল, 
রতনের তলোয়্ারের প্রতি ঝলকে তাদের চোখে আশক্কা জাগছে, বুক কেপে 
উঠছে। 

কয়েকটি ছুরস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের পর যোদ্ধা! চু'জন পরস্পর থেকে তফাতে 
সরে গেল। তারপর বৃত্তাকার ঘুরতে নুরু করলে পরস্পরের চোখের পানে 


নীল না'য়ের মাঝি ৩৯ 


ভীক্ষদৃঙি রেখে। প্রতিহবন্বীর এতটুকু ত্রুটি দেখলে তখনই আক্রমণ করবে, 
'আঘাভ করবে সেই ক্রটির স্থযোগে। 

অসিযুদ্বের আরভেই প্রতিপক্ষের ক্রট পাওয়া বড় কঠিন। তার উপর 
ভালে! অসিযোদ্ধা হলে তো কথাই নেই! সেক্ষেত্রে যে আগে বিপক্ষকে 
অবসন্ন করতে পারবে, তার জয় স্থুনিশ্চিত। রতন জানে বিজদ্ব তার 
চেয়ে টের বেশী কৌশলী, সমগ্র বারেন্্রভূমিতে তার অসি-যুদ্ধের খাতি আছে। 
'সেই বিজয়কে সে যে ঘন্বে আহ্বান করার সাহস পেয়েছে সে শুধু তারক্লান্তির 
স্থযোগ পেয়ে । গ্প্তচরের মুখে সে খবর পেয়েছে, ক দিন ধরে বিজয়ের দেহ 
মন ভালে নেই, বিজয়কে আঘাত করতে হলে এই অবসাদের সুযোগ গ্রহগ 
করতে হবে। সেই অন্য বিজয়কে নিঃশ্বাস ফেলার মত যথেষ্ট অবসর রতন দিলে 
না, বৃত্ত সংক্ষেপ করে তখনই সে আবার বিজয়কে আক্রমণ করলো ৷ 

বিজয়গ্রীহরির সমকক্ষ অসি-নৈপুণ্য তখনকার বাংলায় আর কারুর ছিল 
না। তলোয়ার ধরেই নিজের দুর্বলতার কথা সে বুঝতে পারলো, সেই জন্ত 
আক্রমণ করার চেয়ে আত্মরক্ষা করার দিকেই সজাগ হোল বেশী। অনিয়ম 
ও দুশ্চিন্তায় তার দেহে পূর্বের দৃঢ়তা ছিল না সত্য, তাহলেও রতনের আঘাত 
'সে প্রতিরোধ করছিল শ্বচ্ছন্দে। রতনের তলোয়ার ডাইনে-বায়ে, উপরে-নীচে, 
সামনে কেবলই বাধা পেতে লাগলো । 

শাস্ত প্ররুতির বুকে ছুটি হি্ঞত্র মানুষের আম্কালন। 

সহসা কোন এক অসতর্ক মুহতে বিজয়ের উষ্কীষ উড়ে গেল, সামান্য এক- 
চুলের জন্য রতনের অসির অগ্রভাগ তার মাথা স্পর্শ করতে পরলো না। 
বিজ্বয় চকিতে এক পা পিছিয়ে গেল, সে বুঝতে পারলো! যে, শুধু প্রতিরোধ 
করলেই হবে না প্রতি-আক্রমণও করতে হবে সমভাবে, নাহলে বিপক্ষ 
আঘাতে আঘাতে তাকে বিব্রত করে তুলবে। 

বিজয় এবার রতনকে প্রতি-আক্রমণ করলে! । উপরে-নীচে ডাইনে- 
বায়ে বিজয়ের তলোয়ার ক্ষিপ্রবেগে বারবার এসে পড়লো রতনের ঢাল. 
তলোয়ারের উপর । 

আঘাতের পর আঘাত দ্দিতে দিতে এক একবার ছু'জনে পিছিয়ে আলে, 
তারপর আবার পরস্পরের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, অসিতে অনিতে আগুনের ফুল্কি 


ওঠেস্$নাঠন্‌। 


৪০ কিশোর গ্রন্থাবলী 


অতো সতর্কতার মধ্যেও রতনের অসি এক সময় বিজয্লের ঢালের নীচে 
এমন ভাবে বেধে গেল যে, হাত বাচাতে হলে ঢাল ছাড়তে হবে। বাধ্য হয়ে 
বিজয় ঢাল ছেড়ে দ্িল। রতনের তলোয়ারের চাপে ঢালখানি উৎক্ষিপ্ত 
হয়ে শুণ্ে ঘুরতে ঘুরতে হাত কয় দূরে ছিটকে গিয়ে পড়লো । রতনের 
মুখে এবার হাসি ফুঠে উঠলো, ম্পর্ধার ক্রুর হাসি। টালহীন বিজয়কে আঘাত 
কর] সহজ হবে ভেবে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো, বিজয়ের উপর এবার আক্রমণ 
চালালো পুর্ণোস্তমে। 


ঢালহীন বিজয়কে এবার তলোয়ার দিয়েই তলোয়ারের প্রতিটি আঘাত 


রুখতে হোল। সে দেখলে রতনকে যতট1 অসিদক্ষ বলে সে জানতো, 
সম্প্রতি সে তার চেয়েও ঢের বেশী কৌশলী হয়ে উঠেছে। এখন তার 


নিগুপতাকে এতটুকু উপেক্ষা করলেই তার অসির আঘাতে মৃত্যুবরণ করে 
নিতে হবে। একজন অখ্যাত ব্রাহ্মণ যুবকের তরবারির আঘাতে মহারাজ 
ভীমদেবের নৌবলাধ্যক্ষ সর্দার বিজয়্রীহরি মৃত্যুর অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে 
যাবে-এ যে বাংলার মাহিষ্তজাতির কপালে চিরদিনের কলঙ্কতিলক হয়ে 
থাকবে! যুগে যুগে বাহুবলে যারা বাংলার গৌরব রক্ষ/! করেছে, সেই 
কৈবর্ত-সম্তান চির-ছূর্বল ব্রাহ্মণের অসির নীচে মাথা! নোয়াবে ?--কখনও 
না। বিজয়ের দেহের প্রতিটি পেশী শত হস্তার শক্তিতে উদ্বদ্ধ হয়ে 
ওঠে, বিন্ময়কর ন্গিপ্রতায় রতনের প্রতিটি আঘাত সে প্রতিহত করতে 
থাকে। 


রতন কিন্তু অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বিজয়ের ঢাল যখন একবার 
সে হস্তচুত করেছে, তখন আর ভাবনা! কিসের। এখন শুধু আর এক 
লহমার সুযোগ, তারপরেই মহারাজ ভীমের পলাতক সেনাপতির দেহ লুটিয়ে 
পড়বে পথের ধূলার উপর। 

ঝনাঝন করে অসি চলে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ার শব শোন যায়। 
টস্‌ টস করে কপাল থেকে ঘাম ঝরে। হাতের পেশীগুলি ফুলে ফুলে ওঠে। 
পায়ের আঘাতে পথের ধূল! ওড়ে। সহসা কোন এক অতকিত মৃহূর্তে 
রতনের তলোয়ার অনিবার্ধ বেগে নেমে এল বিজয়ের মাথার উপর । নরেক্র- 
পালের বুক কেঁপে উঠলো, জয়গ্রা ছু'হাতে মুখ ঢাকলে! । 

চোখের নিমেষে একলাফে বিজ পিছু হটে গেল, কিন্তু হাতের তলোয়ার- 


নীল নায়ের মাঝি ৪১ 


খানি এমনভাবে রতনের তরবারির সঙ্গে বাধিয়ে দিলে যে কবজিতে কব.জি 
জমে গেল। এখন যে আগে অসি টেনে ছাড়াতে যাবে সেই আঘাত পাবে, 
যার বাহুর শক্তি বেশি সেই হবে জয়ী। 

উভয়েই পরস্পরকে ঠেলে নিয়ে ষাবার চেষ্টা করলো, হাত কীপতে 
লাগলো থরথর করে, বাহুর পেশী ম্ষীত হয়ে উঠলো, মুখে দেখ! দিল 
উত্তেজনার রক্কিমা। বিজয় এবার আর অবমর দিলে না, সারাদেহের শক্তি 
কেন্দ্রীভূত করলো নিজ বাছতে। থরথর করে রতনের সার! দেহ কেঁপে 
উঠলো, বিজয়ের পেষণে ধীরে ধীরে সে পিছু হটতে লাগলো। দেখতে দেখতে 
পথের এক গাছের গায়ে রতনের পিঠ ঠেকলো। 

রতন এবার শঙ্কিত হয়ে উঠলো । বিজয়ের সেই বাহু-বন্ধন থেকে এখন 
অসি টেনে নেওয়! সত্যই কঠিন, কিন্তু টেনে না নিলেও তো আত্মরক্ষা কর! 
যায় না। অথচ অসি মুক্ত করতে গেলে আঘাত পাবার সম্ভাবনা আছে। 
রতন ইতস্ততঃ করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আচঙ্বিতে রতনকে বিচলিত করে 
অসির এফ ঝটকায় বিজয় তার হাতের তলোয়ার ছিট.কে ফেলে দ্রিলে”--একটুর 
জন্য রতনের হাতের আঙ্ল কয়টি রক্ষা পেল। বেচারা রতনের চোখে এবার 
অসহায়ের দৃষ্টি ফুটে উঠলো । বিজয় নিজ তলোয়ারের বুচ্যাগ্রভাগ বাড়িয়ে 
ধরলো রতনের বুকের উপর । কি করবে রতন ঠিক করতে পারলো না, 
একবার মনে করলো তলোয়ারখানি কুড়িয়ে নেয়, কিন্তু বিজয়ের ধারালো! ছুই 
চোখ, আর বুকের সামনে লক্লকে তলোয়ারখানির পানে তাকিয়ে সে-আশা! 


ত্যাগ কর্লে!। 
বিজয় মু হেসে বললো-কি রতনরাও। তোমার ঘন্বযুদ্ধের সখ 


এবার মিটেছে? 

-আমায় প্রাণভিক্ষা দাও বিজয় ! 

বিজয়ের দু'চোখ দৃপ্ত হয়ে উঠলো, বললো-_কোৌটিল্যের রাজনীতিতে আছে 
-_শক্রর শেষ রাখতে নেই, আমিও সেই নীতির বিশেষ পক্ষপাতী । 

রতনের চোখছুটি বড় বড় হয়ে উঠলো বললো--তুমি আমাকে খুন 
করতে চাও £ 

হ্যা! আজ যদি তুমি আমাকে ঠিক তোমার মত অবস্থায় পেতে তাহলে 
কি আমার বুকে তোলোয়ারখানা আমল বসিষ্কে দিতে না? তুমি কি 
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সেই জন্যই আজ মামাকে অনিযুদ্ধে আহ্বান করনি? তুমি মহৎ ব্রাদ্ষণ হয়ে 
| করতে পার আমি নীচ কৈবর্ভ হয়ে তা পারবো না,_আমি কি এতই 
অপদার্থ ?-__বিদ্রপের তীক্ষ হালি হেসে বিজয় রতনের বুকের উপর তলোঁয়ার- 
খানি একবার কাপিয়ে তুললে।। 

রতনের মুখ এবার সত্যই পাংশু হণ্রে গেল, তাড়াতাড়ি তয় ব্যাকুল হয়ে 
সে বলে উঠপো--না না সেনা তি, তুমি এবারকার মত আমায় ক্ষমা করঃ 
আমায় প্রাণভিক্ষা! দাও ? 

--ন1 না, তোমার মত লোককে আ।ম ক্ষমা করিতে পারি না, তোমার মত 
লোককে প্র'ণ ভিক্ষা দেওয়াও পাপ। 

আমি ব্রক্ষণ, নতঞ্জাছু হয়ে ভিক্ষা! চাইছ... 

--আবার সেই ব্রাহ্মণ? নীচ জাতের কাছে নতঞ্জান্থু হয়ে প্রাণভিক্ষা 
চাইতে ব্রাহ্মণের মর্য' দা কোথাও বাধে নাঃ রতনরাও ? 

রতনের মুগ্ধে এবার কথা জোগালো! না, থর থর করে সে বারেক কেঁপে 
উঠলো | তার অসহায় ম্বত্যুভীত মুখের পানে লহম! কয় তাকিয়ে থেকে 
বিজয় সহস! হাহা করে হেসে উঠলো); তারপর তলোয়ার কোবষবদ্ধ করতে 
করতে বললো- মৃত্যুভীত নিরস্ত্র শক্রকে আঘাত কর] ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়, 
তোমায় প্রাণভিক্ষা দিলাম, তুমি যাও-_ 

এক নিমিষে রতনের মুখের চেহারা বদলে গেল। সে আর একতিল 
অপেক্ষা করলো না, এক লাফে ঘোড়ায় উঠে বসলো, তারপর একটা কৃতজ্ঞতা 
পর্যস্ত না জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। পথের ধুলার মেঘে ঘোড়া অনৃষ্ হয়ে 
গেল, পিছন থেকে বিজয়ের তীক্ষ বিদ্রেপভর! উচ্চ হাসির রেশ রতনের কানে 
এসে বাজলে।। 

মহাকৃমার নরেন্দ্রপাল ডাকলেন-__বন্ধু ! 

বিজয় রথে উঠে বসলো । : 

মহাকুমার তার একখানি হাত ধরে বললেন--তুমি যে উপপুরের নৌবলাধ্যক্ষ 
সর্দার বিজয়গ্্রীহরি, একথা তো৷ এতদিন বলনি ভাই ? 

_-দরকার হয়নি, রাজকুমার । 

তুমি তাহলে আমাকে বন্ধু বলে মনে কর না? 

স্পকিন্ত বন্ধু বলে নিজের ছঃখের বোঝা বন্ধুর মাথায় তো! চাপিয়ে দিতে 
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পারি না ভাই। তাছাড়া আজ তো! আমি আর সেনাপতি নই, আজ আমি 
একজন সাধারণ প্রজা মাত্র, সেই জন্তই আজ আমার আত্মগোপন কর! 
সবচেয়ে বেনী প্রয়োজন । নাহলে জমি এখানে আশ্রয় পেয়েছি জানলে 
রামপালের সামস্তচক্র আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। 

- ইস বিজযদা, আপনার হাত ষে অনেকখানি কেটে গেছে--জম্ী 
তাড়াতাড়ি বিজয়ের ব! হাতখানি তুলে নিলে, তারপর আঁচলে রক্ত মুছে 
ফেলে জিজ্ঞাসা করলো]--এ হাতে লাগলো কেমন করে বিজয়দা? ইল্‌, এতথানি 
কেটে গেল, আর আপনি লোকটাকে এমনি ছেড়ে দিলেন? 

-স্ষে প্রাণভিক্ষা চায়, তাকে আঘাত করতে নেই দিদদি--বলে রথের এক 
পাশে দেহটিকে হেলিয়ে দিয়ে অবসম্নের মত বিজয় চোখ বু'জলো!। 

কেউ আর কোন কথ! বললো ন1। 

অঙ্গরক্ষার বন্ত্রথগু দিয়ে জয়ন্ত্রী বিজয়ের ক্ষতস্থানে একটা পটি বেধে দিল। 


রথ তখন আবার চলতে স্থুরু করেছে । 

নগরের বাইরেই নিবিড় বন। পাহাড়ের কালে! কালো! পাথর ঢাক! পড়ে গেছে 
ছোট বড় নানান্‌ গাছের সবুজ লতাপাতায়। 

সেই বনের প্রান্তে ছোট একটি সঙ্ঘারাম। ছোট হলেও মঠটি বনু 
প্রাচীন, লোকে বলে- মহারাজ হর্যবর্ধনের সময় নাকি এটী তৈরী হয়েছিল। 
অত দিনের পুরাণে! না হলেও, তার জরাজীর্ণ অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যেঃ ' 
তার বয়স কম নয়। বাহিরের প্রাচীর বহু দিন হোল ভেঙে পড়ে গেছে, 
ভিতরটাও কবে ভেঙে পড়তো, তবে এখনও ষে ক'জন ভিক্ষু এখানে বাস করে, 
দরকার মত তার! সংস্কার করে নেয় বলেই টিকে আছে। রাত্রে এখানে আজো! 
জলে না। সহসা! দেখলে এখানে মান্ধুষ আছে বলে বিশ্বাস হয় না। 

রাত প্রথম গ্রহর কেটে গেছ। 

অন্ধকার বনপথ অতিক্রম করে এক অশ্বারোহী সেই সঙ্ঘরামের সামনে 
এসে থামলে! এক গাছের ডালে ঘোড়াটিকে বেঁধে সে মঠের ভিতর 
অগ্রসর হোল। 

একপাশে একটি ঘর আর সব ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন। অশ্বারোহী সেই ঘরের 
মরজায় গিয়ে করাঘাত করলো, ভিতর থেকে উত্তর হোল--কে ? 

স্আমি রতন। 
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সবার মুক্ত হোল। রতন ভিতরে প্রবেশ করলো। 

ভিতরে একটি প্রদীপ জরনছে। দীপের সামনে কাষ্ঠীসনের উপূর একখানি 
জীর্ণ পুথি । সামনে একখানি কম্বপ বিছানো । দ্বার রুদ্ধ করে ভিক্ষু এসে 
সেই আসনে বসলেন, রতনকে বললেন-বসো ! 

রতন মেঝের উপরেই বসলো, ভিক্ষু সেদিকে ভ্রক্ষেপ করলেন না, জিজ্ঞাসা 
করলেন--কতদূর কি করলে? 

"আপনার উপদেশ মত যথাসময় তার রথের সন্ুধীন হলাম। প্রস্তুত 


হয়েই গিয়েছিলাম । সর্দার আজ সত্যই ক্লাস্ত হয়েছিল, গোড়া থেকেই সে 
আমার সঙ্গে পেরে উঠছিল লা। প্রথমে স্থবিধামত তারে দু'এক ঘা! আঘাত 


করলাম, তারপর আমার তরবারির আঘাতে তার উষ্ীষ ছিটকে পড়লো 
কিন্তু অদৃষ্ট তার প্রতি স্প্রসন্ন, চরম আঘাতের পূর্ব মূহূতে একটি পাথরের 
টুকরোয় আমার পা! পিছলে গেল 1." 

রতনের কথা শেষ হোল না, ভিক্ষু তীক্ষ কঠে বলে উঠলো--আর সেই 
কথা বলতে এসেছে আমাকে ? জীবনে আমি ঢের নির্জ্জ দেখেছি কিন্তু তোমার 
মত আনৃষ্টের দোহাই দেয় এমন নির্লজ্জ আমি একটিও দেখিনি। তুমি 
কাপুরুষেরও অধম। 

রতন চুপ করে রইলো৷। 

ভিক্ষু বনলো--এখন বুঝতে পারছি তোমার যোগ্যতা কোথায়! তোমার 
উপর এতদিন আস্থ! রেখেছিলাম বলে আজ আমার অন্থশোচনা হচ্ছে। 

আবার দরজায় করাঘাত হোল। 

এবার যিনি ভিতরে এলেন তিনিও ভিক্ষু। বয়সে তিনি প্রথম ভিক্ষুর 
চেয়ে কিছু বেশী প্রবীণ। সব কথা শুনে তিনি বললেন- তুমি মিছামিছি 
রতনকে দোষ দিচ্ছ বুদ্ধগুপ্ত। মানুষ যে একেবারও বার্থ হবে না, এমন তো 
কোন কথ! নেই! 

বুদ্ধগুপ্ত বললেন-_এই তে৷ প্রথম ব্যর্থতা নয়, আরও একবার." 

-_-সেই জগ্ই তৃতীয় বারে হয়তো ও আর ব্যর্থ হবেনা! গত ছৃ"বারের 
'অভিজ্ঞত৷ ওকে সাফল্য লাভে সাহায্য করবে। 

--কিস্ত এদিকে আমরা যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না. সিদ্ধাচার্য, 
যতই আমর! দেরী করবো, ততইহরি সর্দারের শক্তি বৃদ্ধির স্থবিধ! হবে। 
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সিদ্ধাচার্য হেসে বললেন-সএবং জগদ্দলে সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করতে তত 
বিলম্ব ঘটবে। 

_-তা ছাড়া-_বুদ্ধগুপ্ত বললেন এখন আমর! ব্রাহ্মণদের যে সহযোগিতা 
পেয়েছি, বিলম্বে হয়তো! আমর। তা থেকে বঞ্চিত হতে পারি। 

সিন্ধাচার্য বসলেন--৫সই জন্ই আমাদের উচিত হিসাব করে অগ্রসর 
হওয়া। বড় বড় কাজে দু-একবার বিফল হলেই চঞ্চল হওয়া চলবে না। 
পরের বাধে এমন ভাবে এগ্ডতে হবে যেন আবার ব্যর্থ না হতে হয়। আমি 
যা বলি তাই শোন**আলোট1 আগে নিভিয়ে দাও, বাইরে থেকে কেউ না লক্ষ্য 
করে যে আমর এখনও জেগে আছি। 

আলো! নিভিয়ে তিনজনে মুখোমুখি হয়ে বসলে! । 


রাজ সভ1। 

মহারাজ ইন্দ্রপালকে ঘিরে অধচন্দ্রকারে বসে আছেন মহামাত্যঃ ধর্মীধি- 
করণ, মহাবলাধ্যক্ষ, অক্ষ-পাঁটলিক, নায়ক ও মহানায়কেরা। মহারাজ 
নানা রকমের অভাব-অভিযোগের বিচার করছেন। এমন সমম্গ প্রতিহারী 
এসে নিবেদন করলো--বারেন্দ্রভূমি থেকে এক দৃত এসেছেন,-_মহারাজের 
দর্শনগ্রার্থী। 

মহারাজ বললেন-_নিয়ে এসো । 

এক গৈরিকধারী তরুণ ভিক্ষু এসে মহারাজকে প্রণাম জানালে! । 

বিচার শেষ করে মহারান্ধ ভিক্ষুর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। ভিক্ষু নিবেদন 
করলো--বারেন্দ্রভূমির রাক্রচক্রবর্তী, পরম ভট্টারক পুজ্যপাদ শ্রীরামপাল 
দেবের কাছ থেকে আসছি, আমি বিশেষ বার্তাবহ মাত্র। 

সভার সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো । 

মহারাঁজ বললেন-_আপনি কি বারতা বহন করে এনেছেন নির্ভয়ে বলুন। 

দূত ৰলতে স্থরু করলো--আমাদের সম্রাট বিশ্বন্তস্থত্রে অবগত হয়েছেন 
যে, বিদ্রোহী কৈবর্ত-নায়ক ভীমরাজের নৌবলাধ্ক্ষ সর্দার বিজয়হরি পালিয়ে এসে 
উঠেছে আপনার আশ্রয়ে। মহারাজকুমার বীরবাহু নরেজপাল তাকে সথ! 
রূপে গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি আপনার নৌবলাধ্যক্ষ গোবর্ধন সর্দারের 
সহকর্মী 1হসাবে সে রাজকার্ধে নিযুক্ত । চতুর্দশ সামস্তচক্রের নায়ক বারেক্দ্রভূমির 


৪৬ কিচ্টোর গ্রস্থাবলী 


রাজ-চক্রবর্তী পরমভট্টারক শ্রীরামপালদেব আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন 
-্উক্ত পলাতককে অবিলঙ্গে শরঙ্থলিত করে আমাদের হস্তে সমপু্ণ করুন 
এবং সম্রাট রামপালদেবের সখ্যতা লাভ করে নিজ গৌরব বৃদ্ধি করুন। 

মহারাজ ইন্দ্রপাল বললেন--আপনার সআট ভ্রমে পড়েছেন: 

দু বললো,--মহারাজ শ্রীরামপালদেব কোন সংবার্দের সত্য নিরূপণ না 
হওয়। পর্ধস্ত কোন কাজে অগ্রসর হন না। মহাকুমার বীরবাহু নরেন্ত্পাল ও 
নৌবলাধাক্ষ গোবর্ধন সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলেই এই সংবাদের যথার্থতা আপনি 
নিরূপণ করতে পারবেন। 

মহারাজ মুছু হেসে বললেন--আপনার সম্রাটের সতানিষ্টায় আম কোন 
সন্দেহ প্রকাশ করিনি। তার বিচার-বুদ্ধির ভ্রম হয়েহে, সেই কথাই বলছিলাম । 


আশ্রিতকে শত্রহস্তে সমর্পণ কর! রাজোচিত ধর্ম নয়। 
দূত বললো-লামান্ত একটা নীতিকে বজায় রাখতে গিয়ে রাঞ্য ও 
প্রতিষ্ঠাকে বিপরন করা দুরদশিতার পরিচয় নয়, মহারাজ ॥ মহারাজ প্রামপাল- 
দেব আপনার এই গঁদ্ধত্য সু করবেন না, অবলিম্ধে তার সামস্তচক্র আপনার, 
রাজা আক্রমণ করবেন । রাজাহীন রাজার এক পলাতক সেনাপতিকে 
আশ্রর দিয়ে অসংখ্য প্রঙ্গার জীবন বিপন্ন করা যুক্তিযুক্ত কিন! আপনি বিবেচনা. 
করে দেখুন। তাছাড়। বারেক্্রভূমির রাজচক্রবর্তীর চিরশক্রতা আপনার কাম্য 
কিন! তা'ও বিচার্ধ ! 
মহারাঙ্জ ইন্দ্রপালের চোখে মুখে এবার বিরক্তির আভা দেখা দিল, 
বললেশ-_মাপনাদের মহারাজকে বলবেন যে তার অনুরোধ রক্ষা করা আমার, 
পক্ষে সন্ত! নদ ॥ যাকে একবার আমি আশ্রয় দিয়েছি তাকে শত্রহস্তে সমর্পণ 
কর! আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ । 
বেশ, আপনি ঘর্ণি তাকে আমাদের হাতে সমর্পণ করতে না চান, তাকে, 
রাজ্য থেকে বিভাড়িত করুন। তারপর যা কর! প্রয়োজন আমরাই করবো । 
রাগে মহারাজের মুখ এবার কালো হয়ে উঠলো, শাস্ত গভীর স্বরে তিনি 
বললেন--আমর! পাহাড়ী জাত, রাজনীতির ওসব কুটকৌশল আমরা বুঝি না। 
ঘে মহাকুমারর জীবন রক্ষা কবেছে, জেনে শুনে তাকে আমি মরণের মুখে ঠেলে 


দিতে পারবো না। 
তাহলে পরমভট্টারক সমাট শ্রারামপালদেবের সঙ্গে আপনার বিরোধ, 


নীল না'য়ের মাঝি ৪৭ 


অনিবার্ধ॥ এই বিরোধেপ অথ বাংলার পরাক্রান্ত সামস্তচন্রের শত্রুতা আহ্বান 
করা। চতুর্দণ সামন্ত এক যোগে চারি পাশ থেকে আপনাকে আক্রমণ 
করবেন। তখনকার অবস্থাটা একবার ভালে! করে বিগার করে দেখলে ভাল 
হোত মহারাজ। 

"অনেক বিচার করেই আমি তোমার উত্তর দিয়েছি-স্বলে মহারাজ 
ইন্্রপাল আসন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। 

সভা ভাঙলো। 

মহামাত্য এতক্ষণ ইতন্ততঃ করছিলেন । এমন গুরুতর একটি বিষয়ে 
এতে। শীপ্ত্র সিদ্ধান্ত কর! তার রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এতক্ষণ তিনি কোন কথা 
বলার ন্থযোগ পাননি । এখন দূতকে একান্তে পেয়ে তিনি বললেন--তুমি 
ছু"দিন থেকে যাও, আমরা ইতিমধ্যে মহারাজের সঙ্গে বিষয়টি আর একবার 
আলোচনা করে দেখি। 

দুত হটচিত্তে সম্মতি জানালে! । 

মহাকুমার, বিজয়্রীহরি ও গোবধণন সর্দারের মধ্যে ছু'একটা কি কথ! হোল, 
তারপর তার! তিনজনে এসে দাড়ালো দুতের কাছে । গোবধ'ন সদর বললো-. 
ভিক্ষু, তুমি সত্যই মহারাজ শ্রীরামপালদেবের দূত? তোমার কাছে মহারাব্ের 
কেন বিচিহ্ন আছে, দেখাও দেখি । 

বনজাহতের মত দূত থমকে দাড়ালো, সহসা তার মুখে কোন কথা৷ 
জোগালো না 

গোবধণ সর্ধার বললেন-_-কই, দেখাও বিচিহ্ন ? 

দূতের মুখের বথা জড়িয়ে গেল, অস্ষুট-ম্বরে সে ঘে কি বললে! তা মোটেই 
বোঝ! গেল না, তবে সে যে বিশেষ বিচলিত হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। 

গোবধন বললো--রাজ সকাশে মিথ্যা পরিচয় দেওয়া এবং একাধিক রাজ- 
পুরুষকে হতা। করার প্রচেষ্টায় লিগু থাকার অপরাধে আমি তোমাকে বন্দী 
করলাম, রতনরাও। 

মহামাত্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন--্তুমি ভুল করনি ত গোবধন, 
সর্দার? 

প্রয়োজন হলে, আমি এখনই প্রমাণ দিতে পারি মহামাত্য ! 

গোবধন এগিয়ে এসে রতনের হাত ধরলো, রতন এতটুকু বাধা দিলনা» 


৪৮ কিশোর গ্রস্থাবলী 


তার মুখখানি তখন ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দু-তিন বার কথা! 
বলার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই উচ্চারণ করতে পারলো! না। 


নির্যাতনের শঙ্কায় তার সারা দেহ কেপে উঠলো! । 
নিক্কাস্তম/ন সভাসদেরা কৌতৃহলে থমকে দাড়ালো তার চারিপাশে। 


সঙ্বক্পামের মন্দির মধ্যে আচার্য বুদ্ধগ্তপ্ত ধর্মস্ত্র আবুত্তি করছিলেন-_ 
অসতো মা সদ্‌ গময় 
তমসে! ম! জ্যোতির্গময় 
মৃত্যে 1 অমৃতং গময় ! 


[ অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। অন্ধকারের মাঝে আমাকে 
আলোর পথ দেখাও। (মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে অম্বতের অমর- 


লোকের সন্ধান দাও--জগদীশ্বর, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা ।] 


কোন এক সময় সিদ্ধাচার্য এসে ভিতরে প্রবেশ করনেন, বললেন--তোমার 
সব প্রার্থনাই ব্যর্থ হোল আচার, অগদ্দলের নতুন সঙ্ঘারামে মহাস্থবির হওয়া 
আর তোমার অনৃষ্টে ঘটে উঠলো! না, বুদ্ধগুপ্ত। 

বুদ্ধগুগ্ত মুখ তুলে তাকালো । 

সিদ্ধাচার্য বললেন--তোমাদের সব কূট-কৌশল ধর! পড়ে গেছে । গোবর্ধন 
সর্দার রতনকে বন্দী করে মহা প্রতিহারের হাতে সমর্পণ করেছে। 

সিদ্ধাচার্ধ সভার ঘটন! পুঙখ গুপুঙ্খভাবে বিত্ত করলেন। 

বুদ্ধগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মুগ্ডিত শীর্ষে বার কয় হাত বুলালো! 
তারপর বললো--তাইত, এখন কি কর! বিধেয়? 

--আবার নতুন করে সব স্বর করতে হবে? 

--তাইত ! 

- আমার কি মনে হয় জান? আমাদের উদ্দেশ্ট সিদ্ধির সবচেয়ে বড় 
বাধা গোবর্ধন সর্দার ॥ সব কিছুর মূলে ওই একটি লোক এখানে বিয়- 
হরির এতো! প্রতিপত্তির কারণও সে। কাল রতনকে সে-ই পকড়াও 
করেছে। কোন রকমে ওকে নরিয়ে দিতে পারলেই আমদের ব্যাপারটা 
'সরও সহজসাধ্য হোত। 

স্পএর আগেও রতন একবার সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল ভয় 
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_তার জগ্ভ কি? আরেকবার চেষ্ট)/ করে দেখ, ভগবান শাকাসিংহ 
ভরসা | 

ইতিমধ্যে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সিদ্ধাচার্ধ গম্ভীর কণ্ঠে 
আবৃত্তি করতে সরু করলেন-_- 

যে ধর্ম! হেতু প্রভব! হেতুস্তেষাং তথাগতো | 
হাবদৎ €তষাষ যে! নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ ॥ 

ননীর উপর প্রাসাদের গাওদছুয়ারী ঘাট। মহারাজ ইন্দ্রপাল ন্নান শেষ 
করে লবেষাত্র উঠেছেন, তখনও স্থর্যোদগ হয়নিঃ এমন সময় পিছনে পদশব্দ 
শোনা গেল। সামনের গাছপালাগুপির আড়াল থেকে দেখা গেল একটি লোক 
আসছে । মহারাজের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠুলা। এই সময়টুকু তিনি 
একান্ত নির্জনে উপভোগ করতে ভালবাসেন । 

অল্লক্ষ:ণর মধ্যেই যে লোকটি সামনে এলো সে বিজয়শ্রহরি। 
মহারাঞ্জকে প্রণাম জানিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বললে!- প্রভু, সর্বনাশ হয়ে 
গেছে । নদীতটে নৌবলাধ্যক্ষ গোবর্ধন সর্দার নিহত হয়েছেন। 

_বল কী! 

মহারাজ আনন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। 

বিজর়শ্রীহরি সংক্ষেপে য1 বলো £ রাত্রিশেষে হু'জনে স্বাঁন করতে গেছেন। 
স্নান শেষে গোবর্ধন সর্দার তটে উঠেছেন, বিজয় তখন জলে । তখনও ভালো 
করে উবার আলে! ফুটে উঠেনি। সহ্‌স! পিছনে একটা আতনাদ শুনে বিজয়- 
প্রীহরি চমকে উঠলোঃ দেখলো--একটি তীর গোবর্ধনের পিঠে এসে 
বিধেছে, তিনি মাটিতে পড়ে ছট্ফট করছেন। বিজয় তখনই জল থেকে 
উঠে এল, দেখলে! দূরে গ্েরুপ়া-পরা কে-একট! লোক ছুটে পালিয়ে 
গেল। তখনই আততায়ীর অহ্ুদরণ না করে, সে আগে গোবর্ধন 
সর্দারের সেবায় নিযুক্ত হোল। কিন্তু গোবর্ধন সর্দারের মুখে একটু জল 
দিতে না দিতেই তিনিস্থির হয়ে গেলেন। তীরটী সম্ভবতঃ বিষ-মাখানে৷ ছিল । 

মহারাজ কিছুক্চ* অভিভূতের মত তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইলেন। তীর মুখ 
মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। বিজয়ের হাত ধরে তিনি প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন। 

প্রাসাদ জলিন্দে মহা গ্রৃতিহার অপেক্ষা করছিলেন, বললেন--গ্রতু, সর্বনাশ 
হয়েছে, কালকের সেই রতনভিক্ষ কারাগার থেকে পালিয়ে গেছে। দু'জন 
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সাস্ত্রী খুন হয়েছে তার হাতে। 
মহারাজ সহসা কেন উত্তর দিলেন না। অলিন্দে বার কয় অস্থিরত'বে 


পদচারণা করলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন--বনের মাঝে যে সৃজ্ঘারাম 
আছে, সেখানে এখন কে কে থাকে? 

__ আচার্য বুদ্ধগুপ্ত, আর জনকয় ভিক্ষু 

_-ওদের সকলকে বন্দী করে এখনই সভায় নিয়ে এসো। 

মহাগ্রতিহার তখনই বেরিয়ে পড়লেন। 

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজ আদেশ প্রচারিত হোল-_নগরমধ্যে মুণ্ডিত-শীর্ 


গৈরিকধারী সন্যাসী দেখলেই বন্দী কর ! 


গাএছুয়ারী ঘটে সিডির উপর বিজয় বসেছিল, মনটা তার বড়ই 
শোকাচ্ছন্ন। এই অল্প ক'দিনে গোবর্ধন সর্ারকে সে একান্ত আপনার করে 
পেয়েছিল। তাই তার আকন্মিক মৃত্যুতে শুধু যে সে একজন শুভাকাজ্কী 
হারালে তা নয়, তার ভবিস্তৎও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। য! কিছু করখে বলে 
সে ভেবেছিল, তা ওই একটি লোকের মৃত্যুতে কান হয়ে উঠলে; । সেই 
ছুঃখের বেদনাই তাণ মনে মুখর হয়ে উঠছে | একা একা নির্জনে বসে 
থাকতে তার গালে! লাগছিল । 

মহাকুথার এসে তার পাশে বসলেন, বললেন__বন্ধুঃ কি ভাবছ? 

বিজয়ের মুখে শ্লান হাসি ফুটে উঠলো, বললেন--ভাবছি! 

_-কি ভাবছ, কী? 

_ ভাবহি আমার জীবনের ব্যর্থতা । যেখানে এতটুকু আলোর শিখা 
দেখেছি অদৃঠ্ের নিষ্ঠুর পরিহাসে তখনই তা স্বপ্সের মত মিলিয়ে গেছে। যে 
আমাকে এতটুকু সাহাধ্য করতে এগিয়ে এসেছে বিধাতার ভ্রকুটিতে সে-ই 
মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। 

_কিন্ত এবার আর তা হবে না বন্ধু, এবার আমি তোমাকে সাহায্য 
করবো । 

--আমার মত অভাগাকে পাহায্য করলে আপনাকেও হয়তো অনেক 
দুর্ভোগ সইতে হবে মহাকুমার | 

তই তে বলছে বং, আমাব্রেই মত গাহাডী জাত দু'বার ভারতের 
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ইতিহাঁপকে নতুন দিকে ফিরিয়ে দিপেছিল, দেখা যাক না আরেকবার তা 
পম্ভব হয় কিনা। 

_-সত্যি বন্ধু, পারবে !-_-বলে বিজয় নরেন্দ্রের একখানি হাত চে' প ধরলো । 
ধীরে ধীরে হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে মহাকুমার বললেন--গাও না বন্ধু, সেই 
গ'ন তোমার মুখ থেকে বার ব'র শুনতে ইচ্ছা! করে। 

কিন্ত আজ বোধহয় ভালো জমবে না ভ ই, আজ আমার মনট।."* 

_-অ;জকেই ভালে! জমবে বন্ধু, মনের ছুঃখে সংগীতই তে। সবচেয়ে ভালো- 
সান্বনা ভাগ্‌। 

- বেশ, গাইছি-বলে খানি +ক্ষণ বিজয় গুনগুন করে স্বর ভাজলো, 
তারপর মুত ঃগে সুরু করলে £ ভাবতের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমে 
উঠেছে, দিগ্বিক্য়ী সেকেন্দারের বাহিনী ধীরে ধীে হিন্দুস্থানকে গ্রাস করছে, 
মগধের অতটাচারী সম্মাট উচ্ছঙ্খনতার মাঝে ডুবে আছেন। পরাজিত 
চন্্প্তপ্ত পালিয়ে গেছেন ছদ্মবেশে | শঙধা বিচ্ছিন্ন ভারতে গ্রীক বাহিনীর 
সম্মুখীন হবাব মত আর কেউ নেই। 

এই ছু:ধাগের দিনে কে ভারতভুমিকে রক্ষা করবে? হিন্দুস্থানের রানৃগ্রস্ত 
চন্দ্রকে মুক্ত ক্ববে কে? ওই দেখ অরণ্যের প্রান্ত খেকে এগিয়ে এসেছে 
এক তরুণ গরাজকুমার। অর্ধনভ/ পার্বত্য জাতি বলে যাদেরকে চিরদিন 
অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, তাদেরই চো"প ০সে উদ্েছে স্বাধীনতার 
শ্বপ্র। শত সহম্্র তীরন্দাজ নিয়ে সে এগিয়ে“ 4 নন্দবংশ্রে উচ্ছেদ করে 
চন্দ্রগুপ্তকে সিয়ে দিলে পাটলিপুত্রের সিঃহাএদে। তার দুধর্ষ বাহিনীর 
সামনে পঞ্চন্দ, গান্ধার, উত্তরকুরু ও কিরাত মি গ্রীকৃ্ৰাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে 
উঠলো । ভা হাত ধরে উত্তরের হিমাচল থেকে দক্ষিংণর মহাসমুদ্র পর্যস্ত 
চন্দত্রগ্ুধ এক হ্ত্রে গেথে ফেললেন । কে বলে পার্বত্যজাতি অসভ্য, কে বলে 
তার! ম্বাথপর, কে বলে তারা আধদের চেয়ে হিন্দুস্থানের কথা কম ভাবে, কে 
বলে তাদে' দেশপ্রেম কম ?-. 

ওহ দেখ হুন্রো ভারতের নগর ও প্রান্তর প্ঙ্গপালের মত ছেয়ে ফেলেছে, 
তোরামানা ও মিহিরকুলের &র্জয়বাহিনীর সামনে বিপুল গপ্তসাত্রাজ্য ছি্নভিন্ন 
ইয়ে গেলে। মগধের সে গৌরব- সুর্য বুঝি চিরদিনের মতই অস্তমিত- 
গ্রতষ্ঠান ছুর্গে অশীতিথর বৃদ্ধ কুমারগুপূ সম্পুপ এনগে আত্মাহৃতি দিয়েও মগধের। 
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পেষ গৌরবটুকু রক্ষা করতে পারলেন না। কদাকার বর্বর হুনদের অত্যাচারে 
সমগ্র উত্তরাপথ আজ ম্লান, *স্কাতুর। মন্দির লুস্তিত, সঙ্ঘারাম ভম্মীভূত, 
জনপদ পরিত্যক্ত । কে আজ ওই বাহিনীর সম্মুখীন হবে? কে ওই বর্ধর 
দলকে বিতাড়ন করে ভারতের আকাশকে আবার মেঘমুক্ত করবে? 

ওই দেখ মধ্যভারতের পার্বত্য ভূমিতে এক তরুণ যবক মাথা তুলে 
দ'ত্য়েছে। আধাত্তের শত শত রাজা যেখানে পরাজয় মেনেছে, এক 
পর্বতবাসী যুবক সেখানে অসি ধরলো । মুষটরমেয় পাহাডী সেনার কৌশলে 
দিথিজ্জয়ী হুনবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, মিহিরকুল মৃত্যু বরণ করলেন। 
সমগ্র উত্তরাপথ আবার ম্বাধীনতার গৌরবে সমুজ্জল হযে উঠলো। 
িন্দু্ানের জনগণ রাজচক্রবর্তীর জয়মাল্য পরিয়ে দিল সেই পাহাড়ী 
যুবকের গলায়। কে বলে পার্তত্যজাতি হেয়, কে বলে তারা শূদ্র, কে বলে 
তার! অনার্য? ০৪০৪ ৪৭০০৯ 

কে জানে আবার কবে ভারতের এই পুণ্যভূমিতে নিদ্দিত শূদ্র শক্তি জেগে 
উঠবে? আজকের এই খণ্ড, ছিব, ছূর্গত ভারতকে কে আবার সংস্কারমুক্ত 
করবে? কার৷ আবার জানিয়ে দেবে--জাঠি বড় নয়, মানুষ বড়; ধর্ম বড় 
নয়, সভ্যতা বড়। কোন্‌ পাহাড়ী উপত্যকা থেকে নেমে আসবে সেই মান্য, 
নতুন দিনের আলোকবতিকা হাতে পিয়ে--ভারতের পুণ্যভূমিকে নতুন করে 
গড়ে তুলবে, _-সত্য ও প্রেমের বাণী িয়ে আসবে, কিন্ত কবে? 

বিজয়হরির ভাষার বঙ্কার থামলে! । 

দেখ! গেল মহাকুমারের চোখছুটি জল জল করছে। 


মহারাজ ইন্দ্রপাল ভাবনায় পড়লেন । 

গোবর্ধন সর্দারের শৃন্তপদে কাকে নিয়োগ করা হবে-এই সমস্তা। 
নৌসেনা! আছে দশ হাজার, কিন্তু তা পরিচালনা করার মত যোগা ও অভিজ্ঞ 
নায়ক চাই । যদি রামপালদেব সত্যই কোনদিন রাজ্য আক্রমণ করেন তখন 
তার সম্মুখীন হবার মত বিচক্ষণতা কার আছে ? 

মহামাত্য ও মহাবলাধ্যক্ষের সঙ্গে মছারাজ পরামর্শ করছেন, পাশে আছে 
মহাকুমার বীরবাহু নরেন্দ্রপাল। 

মহাবলাধাক্ষ একে একে নাম করে যাচ্ছেন আর মহারাজ তাদের 
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স্বার্থ যখন বড় হয়ে দেখা দেয় তখন মানুষ কোন যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা 
দোষগুণের বিচার করছেন। 

মহাবলাধ্যক্ষ বললেন--বিরাট সেন ? 

মহারাজ বললেন-__-যোদ্ধা ভালো, কিন্তু কৌশলী নয়। কিভাবে সৈন্য 
চালনা করলে শভ্রকে আঘাত করা যায়, সেদিকে মাথা ঘামায় না। 

-বিজয়কুমার ? 

_কৃটবৃদ্ধি বেশী। শত্রুর সম্মুখ'ন হবার মত দৃঢ়তা কম। 

-কুদ্রনায়ক ? 

- অত্যন্ত রূঢ। অধীনস্থ সেনাদের সংঙ্গ এমন ছুর্ব'বহার করে যে, তার। 
বিরক্ত হয়। 

--বঘুনন্দন? 

-বড় অহংকারী। কোনদিনই কারুর যুক্তি গ্রহণ করতে চায় না। 
তার বিশ্বাস দেহের শ'ক্ত ও শাণিত তলোয়ার সব যুক্তি এর্কের উপরে । 

- তাহলে উপপ্িত আর তো! চ্ভেমন কাউকে দেখছি না মহারাজ । 

মহারাজ বললেন-__তাইত ভাবছি। 

মহামাত্য বললেন-_-তাইত-"- 

মহাকুমার এতক্ষণ শুবাছলেন, এবার সহসা বলে উঠংলন-্মহারাজ, 
বিজয়শ্রীংরিকে নিয়োগ করলে কেমন হয়? 

সেনাপতি বললেন--বিজয়ভ্ীহরি ? 

মহামাত্য বললেন-_বিজঃশ্রীহরি ? 

নামটি সকলের কাছেই শ্বপ্রত্যাশিত। 

মহাকুমার বললেন-কেন মহারাজ, বিজয়্রীহরি ৫কবর্তরাজ ভীমের 
নৌবলাধাক্ষ ছিল! বারেন্দ্রভূমির নৌ-সেনা ভো বড় কম ছিল না? 

কথাটি মহাবলাধ্যক্ষের মনের মত হোল না, বললেন--কিস্ত 
অতো] সৈন্ত থেকেও মে তো! আজ পলাতক, গার যোগ্যতার পরিচয় কোথায়? 

-_ প্রজার! বিশ্বাসঘাতকতা করলে কেউ পারে না, মহাবলাধ্যক্ষ । 

কিন্তু অজ।না অচেনা কাউকে একেবারে মাথার উপর বসিয়ে দিলে 
অধত্তন নায়কের বিদ্রোহ করতে পারে মহাকুমার। 

--আমাদেরই অল্নে পালিত হয়ে আমাদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে? 
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রাখে না মহাকুমার। 

»৮তেমন লোক যার! আছে অবিলম্বে তাদের বিদায় করুন। 

--তাদেরকে কর্মচ্যুত করলে একদল বিদ্রোহীর সৃষ্ট হবে, লাতের চেয়ে 
তাতে ক্ষতির আশঙ্কা ই বেশী। একজনের জন্য বহুজনকে অসস্তু কর] কি 
ঠিক হবে? 

মহাকুমারের ভ্রহ্‌টি কুঁচকে উঠলো ॥ ক" লহমা তিনি কি ভাবলেন, 
তারপর বললেন-বেশ, তাহলে প্রতিযোগতা আহ্বান করা হোক, 
যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে যে হবে সবার সেরা তাকেই নিয়োগ করা হবে। 

মহারাজ এবার ষেন অকুলে কুল খুজে পেলেন, বললেন-_-এটি নেহাৎ্ মন 
কথ! নয়, আপনি কি বলেন মহামাত্য? 

মন্ত্রী মশাই মাথ! নেড়ে বললেন,-_ঠিক, এই প্রস্তাবই স্বটেয়ে সমীচীন। 

সেদিনকার সভায় মহারাজ ইন্দ্রপালদেব সেই কথাই বললেন,-- একাধিক 
নৌবাট-নায়ক সম-পদে নিযুক্ত রয়েছেন, একজনের পদোন্নতি হলে আর 
পাঁচ জনের মনে ক্ষোভ জাগতে পারে, সেইজন্য বিশেষ বিচার ও বিবেচনা 
করে নৌবলাধ্যক্ষের শূন্যপদের জন্য আমি প্রতিযোগিতায় আহ্বান করছি, 
প্রতিযোগীদের মধ্ো ধিনি শ্রেঠত্ব অর্জন করতে পারবেন, তাকেই আমি 
্বর্গতঃ গোবরধন সর্দারের শূন্য পদে নিয়োগ করবো৷। এবং এই প্রতিযোগিতায় 
যেকোন লোক নিবিচারে অংশ গ্রহন করতে পারেন । এই বিষয়ে 
আপনাদের মধ্যে কারুর কিছু বলার থাকলে, নির্ভয়ে বলতে পারেন। 

উপনায়কদের মধ্যে থেকে একজন উঠে 'াঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো-_ 
গ্রভ, কি কি বিষয়ে প্রতিছন্দিতা হবে, তাই জানার জন্য আমরা প্রত্যেকেই 
বিশেষ উৎসুক হয়ে আছি। 

মহারাঁজ বললেন_-যে কোন বিষয়ে,--অস্িচালনা, লক্ষ্যভেদ, নৌচালনা--- 
যিনি যা পছন্দ করেন । 

, উপনায়কেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো, তারপর একজন 
আবার জিজ্ঞাসা করলো--প্রতু, শুধু আমাদের যধ্যেই প্রতিযোগিতা হবে 
না বাইরের লোকও থাকিবে? 

মহারাজ বললেন _িনি ইচ্ছা করবেন তিনিই যোগ দিতে পারবেন, 
কোন বিচার-বিভেদ কর! হবে না 
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উপনায়কেরা অবার নিজেদের মধ্যে গুঞ্নন তুললো । মহামাত্য আশ্বাস 
দিয়ে বললেন-- তোমাদের ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই, এখনও ছু'দিন 
সময় আছে, তৃতীয় দিনে গ্রতিদ্ন্বিতার আগে নাম দিলেও চলবে। 

তখনকার মত গুঞ্জন থামলো, মহারাজ সভার কাজ স্থরু করলেন। 

খবরটা কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে গেল: এই প্রতিযোগিতার 
মূলে আছেন মহাকুমার আর তার নৃতন-পাওয়! বন্ধু বিজয়শ্রীহরি। এদের 
দু'জনকে সুখী করার জন্যই মহারাজ এই প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। 

আরে! শোনা গেল £ এই বিজয়শ্রীহরিই হচ্ছেন বারেন্দ্রভূমির ভীমরাজের 
নৌবাট-অধাক্ষ শ্রীহরি বর্মা। ভীমরাজের পরাজয়ের পর তিনি এখানে 
পালিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি মহাকুমারের প্রাণরক্ষা করেছেন। মহাকুমার 
তীকেই গোবর্ধন লর্ধারের পদে মনোনীত ক'রেছেন। তারই সঙ্গে প্রত্যেককে 
প্রতিঘন্বিতা করতে হবে। হরি বর্ধার মত কৌশলী নৌ-নাফক গৌড়বঙগে 
আর একজনও নেই । 

সকলেরই মুখ ম্লান হয়ে গেল। 

দু'দিনের মধ্যে কেউই বিজয়্রীহরির সঙ্গে প্রতিদবন্দ্িতায় নামলো না। 

তথাপি বিজয়শ্রীহরির নিরোগের সময় মহাবলাধ্যক্ষ আপন্বি তুললেন, 
বললেন--প্রভু, একজন অপরিচিতকে আপনি একেবারে সবার উপর তুলে 
ধরেছেন, এতো কম বয়স, আমাদের নায়কেরা যদি ওর প্রতৃত্ব না মানতে চায়? 

--প্রতিদ্বন্দিতায় নামবে না, প্রভুত্বও মানবে না, তাহলে তার৷ পদত্যাগ 
করুক। আমার সেনাদলকে যদি বোগাতম লোকের নায়কত্বে রাখি, তাহলে 
ওদের বলার কিছু নেই। 

সেনাপতি আর কোন কথা৷ বলতে পারলেন ন। 

বিজয়ন্রীহরি বম? অপ্রতিঘন্দিরপে নৌবলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। 


ক'দিনের মধ্যেই খবর এল £ স্বন্মরগিরির প্রজার] বিদ্রোহ করেছে। 
মহাকুমার বললেন--শুনেছ ? 

বিজয় বললো-_ শুনেছি, প্রভু । 

--কেন তারা “রাজধষ্ট* বন্ধ করেছে জান? 

--জানি, তারা আমার নিয়োগে আপত্তি জানিয়েছে। 
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--তার! চায় দ্বিতীয় নায়ক বিরাটসেনকে নিযুক্ত করতে, অন্যথা তার! 
সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে বলে শোনা যাচ্ছে । 

তাও আমি শুনেছি। 

--তুমি তাদের দমন করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাও? * 

- মহারাজ আমাকে যেমন নির্দেশ দেবেন, আমি তাই করবে । 

-_-মহারাজ নিক্দেশ না দিলে তুমি কিছু করবে না ? ধর, যদি মহারাজ 
কোন আদেশ না দেন। 

_-তাহলে আমি নিজেই একবার স্ন্দরগিরি যাব। 

_-কবে ? 

"যদি অনুমতি করেন, তো আজই । এসব ব্যাপারে অকারণ কালক্ষেপ 
করতে নেই । 

_-কত ঠসন্য নিয়ে যাবে? 

একজনও নয় । 

_একা ? 

হ্যা! 

তুমি জান এই বিদ্রোহের নায়ক বিরাটসেন এখন েখানেই 
আছে। প্রত্যক্ষ কোন অংশ ন! নিলেও তারই ইঙ্গিতে এই আগুন 
জলেছে। একা পেলে সে তোমাকে কৌশলে বন্দী করে গোপনে হত্যা করবে । 

বিজয় হাসলো, বললো-_আমি হলাম প্রধান নৌবলাধ্যক্ষ, বুদ্ধির যুদ্ধে 
আমি যদ্দি দ্বিতীয় নায়কের কাছে পরাজিত হই, তাহলে তার চেয়ে উচ্চপদে 
থাকার যোগ্যত। আমার কই? 

_ কিন্তু সেখানে তাদের দলবল আছে, আর তুমি গিয়ে পড়বে একা। 

_-সেজন্/ কিছু যায় আসে না। যারা সেখানে আছে, তারা অনেকেই 
আমার অধীনম্থ সেনা । তাদেরকে পরিচালন! করার দায়িত্ব আপনারা আমার 
উপরেই ন্যস্ত করেছেন। তাদের চালনা করার বুদ্ধিটুকু আমার আছে 
কিন! তা আমায় পরখ. করে দেখতে হবে, নাহলে তাদের নেতৃত্ব করা 
আমার পক্ষে উচিৎ হবে না। 

তাহলেও তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে ন৷ বন্ধু। 

--গেলে আমি একাই যাব মহাকুমার, এবং আজ রাত্রেই যাব। 


নীল নায়ের মাঝি ৫৭ 


নুন্দরগিরি উপত্যকায় সাড়া পড়ে গেছে। 

ক'দিন ধরে প্রবল বুষ্টি নেমেছে, ছু-পাশের পাহাড়ের গা বয়ে জল নেমে 
এসে চারিপাঁশ ভাসিয়ে দিয়েছে, ক্ষেত-খামার সব ডুবে গেছে, অক্নকষ্টের 
আশঙ্কায় প্রজাদের মুখ মলিন। 

এই অঞ্চলে অনেক দ্রিনের পুরাণো৷ এক ভৈরবী মন্দির আছে। সেখানে 
সম্প্রতি এক সন্গাসী এসেছেন । সন্প্যাসী তান্ত্রিক । তীর দীর্ঘ জটা দেখলে শ্রদ্ধা 
জাগে, কপালে রক্ত-চন্দনের পানে তাকালে ভয় হয়। তিনি সব দেখে- 
শ্রনে বলেছেন,__রাজার পাপে প্রজার এই ছুংখ। এ শুধু অনর্থের স্থচনা মাত্র, 
আরো অনেক বাকী আছে--অন্নকষ্ট, যুদ্ধবিগ্রহ, রোগ, শোক, এসবও আসন্ন 

শোনা গেল : ইনি পাথরের প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠঠ করতে পারেন-_- 
প্রতিমা মানুষের মত কথা বলেন। কৈবর্তরাজ ভীমের কথামত ইনি 
চলনবিলের ক্ষ্যাপা-কালীকে জাগিয়েছিলেন। যা যা বলেছিলেন, তাই অক্ষরে 
অক্ষরে ফলে গেছে। রামপালদেব এরই উপদেশমত সামন্তচন্র গড়ে 
ভোলেন। তার সব কিছু সাফল্যের মূলে নাকি এই সন্গ্যাসীটি। তাছাড়া 
পাটলিপুত্রে, কনৌজে.-.ইত্যাদি ইত্যাদি । 

গ্রজার দলে দলে গিয়ে তাকে ধরে পড়লো- আমাদের একটা কিছু 
উপায় করুন ঠাকুর, নাহলে আমর! ধনে-পুত্রে মারা যাই । 

সন্ন্যাসী প্রথমে ঘাড় পাতেননি , শেষে বিরাটসেনের অনুরোধে তিনি 
সম্মত হলেন, অমাবস্যার রাত্রে মা ভৈরবীকে জাগাবেন প্রজাদের মর্জল- 
কামনায়। 

দেখতে দেখতে সত্যই একদিন অমাবস্তা এসে পড়লো, চারিপাশ থেকে 
শত শত গ্রজা এসে জড়ো হোল মন্দির প্রাঙ্গণে । সামনের খোলা মাঠে যতদুর 
দৃষ্টি চলে কাতারে কাতারে শুধু মান্তষের মাথাই দেখা গেল। সকলেরই 
অন্তরে কৌতুহল, চোখেমুখে শঁৎ্থক্য । 

এদিকে দণ্ডের পর দণ্ড এগিয়ে চলেছে, প্রহরের পর প্রহর যাচ্ছে গড়িয়ে ।, 
চারিপাশ শাস্ত স্তব। গাছের প1!তাগুলে। ঝির-ঝির করে কেঁপে উঠছে। 
এক আকাশ তারা জলছে মিটমিট করে। সাগরের ঢেউয়ের মত সারি 
সারি পাহাড়ের ছায়া মিলিয়ে গেছে দুরে-_হারিয়ে গেছে আকাশের গায়। 

অমাবন্তার রাত। এই মাত্র শিয়ালের ডাক জানিয়ে দিলে রাত দছু'প্রহর 


৫৮ কিশোর গ্রন্থাবলী 


কেটে গেছে। উৎকষ্ঠিত জনতা আকাশের দিক থেকে মূখ ফেরালো মন্দিরের 
পানে। ভিতরের কিছুই দেখ! যায় না, ধৃপ-ধৃনার ধোয়ার পিছন থেকে 
দীপালোকের মম আভান পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। চারিপাশ নিন্তন্ধ নিঝুম। 
মানুষগ্ুলোও কথা বলতে ভূলে গেছে যেন | অমাবশ্যার অন্ধকার সবাইকার 
বুকে চেপে বসেছে বুঝি | 

সহসা সেই অন্ধকারের মাঝে চারিপাশের স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে মন্দির 
মধ্যে সন্স্যাসীর গম্ভীর উদাত্ত ক গম্‌ গম করে উঠলো, সকলেই স্তব্ধ 
অভিভূতের মত শুনলো £ 

য! দেবী সর্বভৃত্ষে শক্কিরপেন সংস্থিতা। 


নমন্ডত্তৈ নমস্তন্তৈ নমম্তন্যে নযো নমঃ ॥ 
সন্রযাপীর ছায়! এসে দাড়ালো মন্দিরের দ্বারে, ভাবের আতিশয্যে তখনও 


তার ক॥ থর-থর করে কাপছে, তিনি আবৃত্তি করছেন ঃ 
ত্বগৈব ধারধতে সর্বং তুয়ৈতৎ স্জ্যতে জগৎ 
তয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমতস্তন্তে চ সর্বদা 
বিহ্ছগে স্থাষ্টরূপা স্থিতিরূপা চ পালনে 
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোইন্ত জগন্য়ে । 
মহাবিষ্ক৷ মহামায়া মহামেধ] মহাম্থৃতি 
মহামোহ1 চ ভবতী মহাদেবী মহান্ুরী ॥ 

[ দেবী, তুমি এই জগৎ স্ষষ্টি করেছ, পালন করছ, ধ্বংস করছ। স্াষ্টিকালে 
তুমিই এই জগতের মা, পালন কালে তুমিই এর পালয়িত্রী, সংহার কালে 
তুমিই সংহার ত্বরূপা। তুমিই মহাবিষ্ঠা, মহামায়া, মহামেধা, যহাম্থতি, 
মহাদেবী ও মহান্থরী। তোমাকে প্রণাম করি! 

মন্দিরের মু আলোকিত পীতাভ ধুমেলতার মধ্যে কিসের যেন চলমান 
আভাল দেখা গেল। ক্রমশ: দেখা গেল সন্গাপীর সামনে শুভ্র এক দেবী-মৃতি । 
মন্দিরের প্রস্তরময়ী প্রতিমা যেন প্রাপময়ী হয়ে সাশনে এসে দাড়িয়েছেন। 

সমবেত জনতা নিজের চোখকে বিশ্বাম করতে পারলে! না। অনেকে 
দু'চোখ ভাল করে মার্জন! করে নিলে, _কিস্তু এতে! মিথ্যা নয়, সত্যই তে 
দেবী এসে দঁড়িয়েছেন। সকলের মনে রোমাঞ্চ জাগলো । 

সন্গ্যাপী চীৎকার করে উঠলেন-_মা১ মা» ম1 ! 


ন'ল না'য়ের মাঝি ৫৯ 


দেবীপ্রতিষা ধীর স্থির । 


সন্নাসী এবার দেবীর চরণে আছড়ে পড়লেন, আকুল কণ্ঠে £ডাকলেন মা, 
মা, মা! 


দেবীর ঠোট ছু'খানি এবার কেঁপে উঠলো, হাত তুলে তিনি অভয় 
জানালেন। মনে হলো ষেন মৃদু মিষ্ট স্বর পোনা গেল__জয়স্ত ! 

সমবেত জনতা আর স্থির থাকতে পারলো! না, আকাশ বাতাস কাপিয়ে 
ধ্বনি তুনলো-মা, মা, মা! 

সম্মাপী আগ মাটি থেকে উঠলেন না, বললেন-_-আমাদের এই হুর্গতি কেন 
মা, তোমার চরণে আমরা কি অপরাধ করেছি'-কি দোষে আমাদের এই 
শান্তি দিলি মা? 

সেই ধৃমেলতার মাঝে দেবী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দীড়িয়ে রইলেন। 

জনতা আবার চীৎকার করে উঠলো-- মা মা! 

এবার দেবী মুখ তুললেন, ঠোঁট দছুখাশি কেঁপে উঠলো মিষ্ট মধুর ত্বর ভেসে 
এলে দৈববাণীর মত £ বৎস! রাজার পাপে রাদ্যে অশান্তি ঘটে, ক্ষুদ্র শক্তি 
যখন ভিক্ষু ও ত্রান্ষণকে অবহেলা দেখায়, তখন তার পতন অবশ্যস্তাবী। এই 
রাজ্যেও সেই পাপ প্রকাশ পেয়েছে । তিক্ষু ও ব্রাহ্ষণের অভিশাপে এই রাজ্য 
রোগ, শোক, শশ্তহানি ও অন্নকষ্টে বিপর্ষস্ত হবে। 

দেবী থামলেন। 

জনতা ভয়ে ভক্তিতে রোমাঞ্চদেহে আতৃূমি প্রণতঃ হোল। তারপর 
মাথা তুলে দেখে দেবী মন্দির-মধ্যে অদৃশ্য হয়েছেন। | 

স্ল্যাপী কাতর কে চীৎকার করে উঠলো--মা ! মা! আমাদের কি হবে 
মা? আমরা কি করবো? 

জনতা! প্রতিধ্বনি তুললো _মা ! মা! 

ধৃমাচ্ছন্ন গর্ভগুহের ভেতর থেকে এবার দেবীর সাড়া পাওয়া গেল : যদি 
শাস্তি চাও--মঙ্গল চাও তাহলে রাজ-অনুজ্ঞাই শিরোধার্য কর না, অন্যায়ের 
বিরদ্ধে বিদ্রোহ কর। বিজয়গ্রীহরিকে তাড়িয়ে দাও, ভিক্ষুদের যুক্তি দাও, 
পাপের প্রায়শ্চিন্ত কর! 

সন্নযামী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, চীৎকার করে উঠলেন £ বিদ্রোহ কর,-- 
দেবীর আদেশ! 


৬৩ কিশোর গ্রন্থাবলী 


সেই ম্বরের প্রতিধ্বনি মহাব্যোমে মিলিয়ে যাবার আগেই মন্দিরের 
পিছনে শাদা ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ সথঠাম এক যুবকের ছায়া দেখা গেল, উদাত্ত 
কঠে তিনি বলে উঠলেন-_বিদ্রোহের প্রয়োজন নেই বন্ধুগণ, বিজয়গ্রুহরি 
তোমাদের সামনে এসে ফঈাড়িয়েছে। তোমরা আমাকে যে শাস্তি দেবে, তাই 
আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু তার আগে আমি কি অপরাধ করেছি-- 
তাই আমাকে বলে দাও । 

সকলেই চমকে উঠলো) ভূত দেখলেও বুঝি মানষ অমন চমকায় না। 

সন্ন্যাসী উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন-_ছুধিনীত অনাচারী ! তুই 
সঙ্ঘারাম কলুষিত করেছিস, মৃত্যুই তোর যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত! 

বিজয়্রহরি দৃঢ় কণ্ঠে বললো-মিথ্যা অপবাদে দেবীমন্দির নররক্তে 
কলুষিত করতে চাও, এই নাও আমার তরবারি, ( কোষ থেকে তলোয়ার মুক্ত 
করে বাড়িয়ে ধরলো) কে চাও আমাকে খুন করতে, এগিয়ে এসো। শুধু এই 
কথাটি স্মরণ রেখো, আমি তোমাদেরই একজন | মান্তষের মাঝে মাম্ষের মত 
বাঁচতে চেয়েছিলাম বলে জগন্নাতার মন্দির প্রাঙ্গণে তোমর! আমাকে হত্যা 
করছ। এগিয়ে এসো, এই নাও তলোয়ার। 

জনতা! বিন্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লো; কি করবে ঠিক করতে পারলো না। 

জনতার এই জড়তা সন্ন্যাসী সইতে পারলো না, তার চাঞ্চল্য উত্তেজনায় 
ফেটে পড়লো, চীৎকার করে উঠলো--এখনও তোমরা চুপ করে ীড়িয়ে 
আছ ? দেবীর আদেশ পালন কর 

__ দেবীর আদেশ ! __বিজয়শ্রীহরি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো--কোথায় দেবী ? 
পাথরের প্রতিমা! কখনও কথা বলতে পারে? যে কথা বললে! সে দেবী নয়, 
মাহুষ__সাধারণ তোমার আমার মতই মান্থুব। ওই সন্্যাপী তোমাদের ভুল 
বুঝিয়েছে। আমার কথায় সন্দেহ হয়, ওই মন্দিরের মধ্যে যাও দেখতে পাবে 
যাকে তোমর। দেবী বলে মনে করেছ, সে অতি সাধারণ এক মানবী ছাড়া আর 
কিছুই নয়। ত্রাক্ষণ আজ নিজ অধিকার ক্ষন হবার আশঙ্কায় মিথ্যার আশ্রয় 
নিয়েছে, তোমাদের প্রবঞ্চিত করছে। মনে রেখো, আমরা হলাম ছোট জাত-_- 
ওই ব্রা্দণেরা নিজেদেরই লেখা খানকয় পু'থির দোহাই দিয়ে আমাদের ছোট 
করে রেখেছে,-আমাদের দেবতাকে পুজা! করার অধিকার আমাদের নেই, 
আমাদের ধর্মের বই আমাদের পাঠ করা নিখ্িদ্ধ, আমাদের সঙ্গে খেলে ব্রা্মণের 
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জাত যায়, আমাদের স্পর্শ করলে তাদেরকে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়। হিন্দু 
হয়েও আমর! হিন্দুর অধিকার থেকে বঞ্চিত, মানুষ হয়েও আমর মানুষের 
মর্যাদা পাই না। আমরা সেই অধিকার, সেই মর্ধাদা দাবী করেছি বলেই 
তোমাদ্রেরকে উত্তেজিত কর] হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। রাস্তির 
অন্ধকারে এক ধূমেল আবছায়ার মধ্যে এক মেয়েকে দাড় করিয়ে তোমাদেরকে 
দেবী দেখানো হচ্ছে, আমাকে হত্য। করার উদ্দেশ্যে". 

মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা-সন্গ্যাসী চীৎকার করে উঠলো-_শুধু কথার। 
চাতুরি দিয়ে তুমি সবাইকে ভোলাতে চাও হরি সর্দার। কিন্তু তোমার পাপে, 
তোমার অনাচারে স্থন্দরগিরির হাজার হাজার প্রজা অনাহারে মরবে কেন? 
দেখা জানিয়েছেন": 

-আবার সেই দেবা! বিজয়শ্রহরি বাধা দিয়ে বললো--একট! মশাল 
পেলে এখনই আমি ভোমাদেরকে দেখাতে পারি,_এই মন্দিরের মধ্যে থেকে 
জীবন্ত দেবীকে আমি এখনই বাইরে নিয়ে আসতে পারি তোমাদের সকলের 
চোখের সামনে । 

বিজয়শ্রীহরি সেই অন্ধকারেই মন্দিরের ভিতরে যাবার জন্য প1 বাড়ালো, 
সন্াসী আর স্থির থাকতে পারলে! না, ছুটে এসে বিজয়ের হাত থেকে 
তলোয়ারখানি কেড়ে নিলে, তারপরে তলোয়্ারখানি বাড়িয়ে ধরলে! বিজয়ের 
বক্ষ লক্ষ্য করে। 

আঘাত পেয়ে বিজয়্ত্রহরি তখনই ঘুরে পড়তো, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে 
আর একথানি তলোয়ারের আচম্বিত আঘাতে সন্ন্যাসীর তলোয়ার লক্ষ্ভ্রই হোল । 
সকলে দেখলে! সেই নবাগত তলোয়ারধারী আর কেউ নন্‌, শ্বয়ং মহাকুমার 
বীরবাহু নরেন্দ্রপাল। মুহুর্তমধ্যে সন্ন্যাসী তলোয়ার ফেলে দিয়ে ছুটে মন্দিরের 
মধ্যে আত্মগোপন করলো । 

কিন্ত তখনই মহাকুমারের অন্থচরের! তাকে ধরে ফেললো। তার মুখের 
উপর মশালের আলো ধরে বিজয় বললো--এই দেখ তোমাদের সন্ন্যাসী, ইনিই 
মন্ত্রের জোরে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

এই বলে এক টানে বিজয়হরি সন্ন্যাসীর দাড়ী ও মাথার জট খুলে ফেললো, 
শঙ্কা ও অপমানে ছন্মবেশ-মুক্ত রতনের মাথা ঝুঁকে পড়লে! সামনের দিকে । 

ইতিমধ্যে মন্দিরের ভিতর থেকে একটি মেয়েকেও তারা ধরে আনলো। 
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হাসতে হাসতে বিজয়প্রীহরি বললো__-আর যে দেবীকে ইনি জাগিয়েছিলেন এই 
দেখ সেই দেবী । 

মেয়েটি লজ্জায় মুখের উপর অব্ুঠন টেনে দিয়েছিল, বিজয়হরি, প্রায় 
জোর করেই সেটা খুলে দিলে। সকলে দেখলে--দেবী প্রতিমার মতই সুন্দর 
তার মুখখানি ! খানিকক্ষণ জনতা! শু হয়ে তাকিয়ে রইল: তারপর ক্রমশ 
সব ব্যাপারটার আসল রূপ তাদের মানসচক্ষে প্রতিভাত হয়ে উঠলো, দেবতার 
নামে এমন প্রতারণার ষড়যন্ত্র! উত্তেজনায় জনতা চীৎকার করে উঠলো-_ 
মার, মার,মেরে শেষ করে দাও, দেবতার নামে এই লুকোচুরি ! 

জনতা এগিয়ে আসছিল, বিজয় তাড়াতাড়ি বললো না, না, তোমরা 
এদের গায়ে হাত তুলে! না। রাজার সঠায় এদের বিচার হবে। আমি শুধু 
তোমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলাম- দেখিয়ে দিলাম ধর্মের নামে তোমর] কিভাবে 
প্রতারিত হচ্ছ__শুধু একবারই নয়, প্রতিবারেই। 

তারপর বন্দী দু'জনকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে, তারাও নিজ নিজ ঘোড়ায় 
উঠে বসলে । 

এখন আর ত্বরা নেই, আস্তে আন্তে তারা বাচ্ছিল। চলতে চলতে কোন 
এক সমন বিজয়গ্রীহরি পিছনে তাকালো! । মেয়েটির ঘোড়ার রাশ ধরে আছে 
একজন পাশ্বচির। কি ভেবে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বিজয় তার কাছে এল, 
বললো-দেবী, তুমিও শেষে এই হীন য্ড়যন্ত্রে যোগ দিলে। আমি কখনও 
ভাবিনি তুমি কোনদিন এত নীচে নামবে। 

দেবী শুধু একবার মুখ তুলে তাকালো তারপর মাথা! নত করলো॥ কোন 
জবাব দিতে পারলো না। 

বিজয় ব্ললো--ছেলেবেলার রাজবাড়ীতে পাশাপাশি বসে যখন নারায়ণ 
' ভট্রের গন্ন শুনতাম, তখন বার বার তোমার মুখের পানে তাকিয়ে মনে হোত, 
তুমিই বুঝি রূপকথার সেই রাজকন্তে। তখন ভাবিনি কোনধিন কোন পাপ 
তোমাকে স্পর্শ করতে পারে, তোমাকে বড় বিশ্বাস করতাম দেবী। আর 
এরই মধ্যে তুমি এত নীচে নেমে এসেছ যে, দেবতার নামে '***** 

দেবী কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখের কথ! মুখেই রয়ে গেল 
ঠিক, সেই মৃহূর্তে আচদ্বিতে কোথা থেকে একটি বল্পম এসে বিধলে! 
বিজয়ের কীখে, বিজয় ঘুরে পড়ে যাচ্ছিন, তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গলা ংরে 
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সামলে নিলে। 

অন্ুচরেরা ছুটে এলো | বল্লমটি বাঁকাধ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল» 
টেনে বের করতে একটু সময় নিল। ইতিমধ্যে অত্যধিক রক্তম্রাবে বিজয় 
শ্রাস্ত হয়ে পড়লো, পাথরকুচির পাতা আর দূর্বা দিয়ে তখনকার মত 
তাড়াতাড়ি একটি পটি বেঁধে দেওয়! হোল। তারপর গাছের ডাণ-পাতা কেটে 
ক'জনে মিলে একটি ডুলি তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে! । আর কজন 
বেরিয়ে পড়লো আততায়ার সন্ধানে । 

বিজয়শ্রীহরির মাথাটা দেবী কখন কোলের উপর তুণে নিয়েছিল, ব্যস্ততার 
মধ্যে কেউ তখন কোন আপত্তিই তোলেশি। তার খের পানে তাকিয়ে 
বিজয়স্রীহরি স্াণ হেসে বগলো৷ তোমার আব্শেই এবার সার্থক হোল দেবী, 
তবে কোথায় যেন একটু ভুল হযে গেছে, খল্লমট! বুকে না বিধে কাধে এসে 
বিধছে, তাই না? 

দেবী সেকথার কোন জবাব দিতে পাগলে। না। 

মহাকুমারের চোখে ব্যপারট! ভালে! ঠেকলো৷ না, বিরক্তির স্থরে দেবীকে 
বললেন--একি ! তুমি-''"*" 

দেবী সন্কৃচিত হয়ে উঠলো। 

বিজয় বললো-খুন করার আদেশ করেছে বলে কি সেবা করার 
অধিকারটুকুও আর নেই 2 ওট| থে মেয়েদের জন্মগত অধিকার । 

মহাকুমার বললেন-_তা হোক তবু ** " 

বিজয় বললো--ন। না, আর ভম্ম নেই, অনেকদিনের জানা-শুনা'-*** 

কথাটা! মহাকুমারের মনোমত গোল না দ্রেবীর পানে এমন চোখে 
তাকালেন যেন পারেন তো তাকে ধাক্ক। দিয়ে তুলে দেন। 

মধ কম্পিত কঠে এবার দেবী ব্ললো- তোমার কথা আমি মোটে 
জানতাম 'ন! বিজয়দা, তুমি আমায় বিশ্ব সকর। 

--আমি জানি দেবী। 

-_তুমি আমায় ক্ষমা কর। 

স্-বলবার আগেই তো! করেছি। 

দেবী আর কিছু বললো না, ছু' ফোটা চোখের জল পড়লে বিজয়ের 
কপালের উপর। 
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তারপর কয়েকটি দিন কেটে গেছে । 

ছোট পার্বত্য রাজোর ইতিহাসে সেই দিনগুলি তুলে যাবার 
মত নয়। 

বারেন্দ্রভূমিতে নিজেদেরকে শপ্রতিষ্ঠিত করে রামপালদেবের সামস্তচক্র 
দিথিজয়ে বেরিয়েছে, বাংল! ও বাংলার বাইরের দ্বিকে চলেছে তাদের 
অভিযান-_মিথিলা, দ্বারবঙ্গ, চম্পারণ্য, উড়িষ্যা প্রভৃঠি জয় করে কামরূপের 
দিকে তাদের দৃষ্টি পড়লো! । সামস্তচক্রের অন্যতম নায়ক 'নগ্রাবলের বিজয়সেন 
এই পার্বত্য রাজ্যটা আক্রমণ করলেন। 

বিজয়গ্রীহরির অসুস্থতা ও অধস্তন নৌবলাধ্যক্ষদের কুটিলতার জগ্ত উপযুক্ত 
পরিচালনার অভাবে কয়েকটি নৌযুদ্ধে পর পর ইন্দ্রপালদেৰে পরাজয় ঘটলে। 
বিজয়সেনের বিজয়ী সেন। ছুর্বার বেগে গিরি-কান্তার অতিত্রম করে এসে 
রাজধানী অবরোধ কঃলো!। 

থে পথে তারা এলো» নেখানে গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হয়ে গেল, 
শত্যক্ষেত্রে এক মুঠো ছাই ছাড়া আর কিছুই রইল না। শঙ্কাতুর নর-নাগীর দল 
প্রীণের-মায়ায় বাডী-ঘর ছাড়লো, যে যৌদ্কে পারলো পালালো, কতক-বা 
এসে পড়লো রাজধানীতে । 

মহারাজ ইন্ত্রপাল কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না)-_যুদ্ধ না সন্ধি? 

প্রধীন মহামাত্য অগ্রসন্নমুখে বললেন-_আমি আর নতুন কথা কি বলবো? 
ওই একটি লোকের জন্যই যখন এতো, তখন ওকে বিদায় করে দিলেই তো! 
সৰ চকে যায়। 

মহাকুমার তাড়াতড়ি বললেন-কিন্তু রাজ্যের সন্মান ? 

মৃহামাত্য দপ করে বল্েন--সবলের কাছে ছুর্বলের আবার সম্মান কি? 

-্কিন্ক ওকে তো আমরা অশ্রয় দিয়েছি! 

তার জন্ত কি? রাজনীতির সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আত্মরক্ষা, 
রাজ্য রক্ষ1 ও প্রজাপালন, এই তিনের জন্য সব কিছু কর] চলে। 


ব্যপারটা যে এতদুর গড়িয়েছে বিজয়্রীহরি তার :বিন্দু'বসর্গও জানে না। 
মহাকুমার প্রায়ই আসেন কিন্তু ভার ব্যবহারে কোন দিন কোন চাঞ্চল্য গ্রকাশ 
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পায়নি। সেদিন হঠাৎ বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে একটা কলরব ভেসে এলে 
জয়শ্রী পশেই বসেছিলে, বিজয় জিঙ্জান্ন চোখ তুলে তাকালে তার মুখের পানে, 
বললো--ও কিসের গোলমাল দিদি ? 

রাজকুমারী চঞ্চল হয়ে উঠলে, তাড়তাড়ি বললো তুমি বসো বিজয়দা» 
আমি দেখে আসি। 

সে অলিন্দের দিকে গেল। 

এদিকে কলরব উত্তর-উত্তর বেড়েই চললো বিজয়গ্রীহরি আর চুপ করে 
বসে থাকতে পারলে! না, একেবারে সুস্থ সবল না হলেও, চলা-বলার 
কোন অক্ষমতা তার ছিল .না, জয়শ্রীর পিছু পিছু সেও অনিন্দে এসে 
দাড়ালো । 

নীচে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক দল প্রজা এসে দাড়িয়েছে । এতক্ষণ তার! 
কলরব করছিল, এবার বিজয়শ্রীহরিকে দেখে তার! চীৎকার করে উঠলো 
--ওই যে! ওই--ওই ! 

তারপরেই শোনা গেল- তাড়িয়ে দাও! ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে, 
দাও! ওর জন্যই আজ আমাদের এতো! ছুঃখ--আমাদের বাড়ী-ঘর পুড়ে, 
ছাই হয়ে গেল, আমাদের খেত-খামার আজ খা খাকঃছে। ওকে বিদায় 
কর! 

মহাকুমার কোন এক সময়ে পিছনে এসে ্াড়িয়েছিলেন, এবার বিজয়ের 
কাধে একখানি হাত রেখে বললেন-এখানে আর দীড়ায় না বিজয়, 
চলো। তুমি এখনও ভাল করে ্ুস্থ হতে পারনি, এতো৷ উত্তেজনা তোমার, 
সইবে না। 

-_কিন্তু এরা এসব কি বলছে, ভালে! তো বুঝতে পারছি না? 

--সে কথা পরে শুনো, এখন ভিতরে চলো।-." 

স্এদের সব অভিযোগ তো আমারই বিরুদ্ধে? 


শ্হ্যা। 
--তাহলে আমি এখনই সব শুনবো,--এখনই ! 


-_-চলো» ভিতরে চলো সব বলছি। 
__ না» আপনি এখনই বলুন। 
অগত্যা মহাকুমারকে- সংক্ষেপে বলতে হোল, বিজয়সেনের আক্রমণ 


৬৬ কিশোর গ্রন্থাবলী 


ও রাজধানী অবরোধের কথা। 

ধীরভাবে সব শুনে বিজয়গ্রীহরি বললে।_-এতদিন আপনি একথা আমায় 
কজনান নি কেন? 

_তুমি অসুস্থ ছিলে'* দুর্বল" 

আমি হচ্ছি :এর উপলক্ষ, আমার জন্তই এতো, অথচ আমিই এতদিন 
কিছু শুনিনি--লে অলিন্দের পুরোভাগে এসে উত্তেজিত জনতাকে সম্বোধন 
করে বিজয় বললো-_-এই ক'দিন আমি বিছানায় পড়ে ছিলাম, এতো কাণ্ড ঘটেন 
গেছে আমি কিছুই জানিনে, এইমাত্র সব শুনলাম। যাক সে কথা, তোমর! 
উত্তেজিত হয়ো নাঁ। আমার একার জন্য তোমাদেব মত অসংখ্য লোককে 
আমি মরণের মুখে ঠেলে দ্রিতে পারি না। এখনই এর ব্যবস্থা করছি। 

জনতার মধ্যে দু-পাচজন প্রতিবাদ তুললো -ব্যবস্থা কিছু করতে হবে না, 
তুমি এখান থেকে বিদায় হলেই সব ঠিক্‌ হয়ে যাবে। 

শ্লান হাসি ফুটে উঠলো! বিজয়ের মুখে, বললো-_আমি আজই এখান থেকে 
চলে যাব! 

জনতা চীৎকার করে উঠলো--আজ নয়, এখনই ! 

--বেশ এখনই ! 

বিজয়গ্রীহরি বারেক মহাকুমার ও জয়গ্রীর মুখের পানে তাকালো. 
চললাম--বলে মু হেসে নীচে নামবার জন্ত প| বাড়ালো, মহাকুমার 
তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন--কোথায় যাবে ? 

- কোথায় যাব!--বিজয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠলো যে হাসি হেসে 
সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন, যে হাসি শ্রীচৈতন্তকে সংসার তুলিয়েছিল,-এ 
সেই হাসি। 

জয়গ্| ডাকলো--বিজয়দ] ! 

বিজয়শ্রীহরি আরেকবার সুধু হাসিমুখে পিছনপানে তাকালো, তারপর নীচে 
নেমে এল জনতার সামনে । যে জনতা এতক্ষণ এই মাহ্ষটীর বিরুদ্ধে এতো! 
চীৎকার করছিল এখন তাকেই নিজেদের মাঝে পেয়ে মন্ত্মু্ধের মত ত্তব্ধ হয়ে 
গেল। ধার পদক্ষেপে তাদের ভিতর দিয়ে বিজয়শ্রীহরি অগ্রসর হোল, জনতা 
সসম্রমে পথ করে দ্বিল। ভাঁড় পার হয়ে বিনয়গ্হরি এসে দাড়ালো নদীর 
কিনারায়। নীল নাওখানি জলের বুকে টলমল করছিল, বিজয় 
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ডাকলো--দয়াল ! 
দয়াল নৌকা তীরে ভিড়ালো, বিজয় উঠে বসলে! । তখনই একটা পাল 

তুলে দিয়ে দয়াল হাল ধরলো। বাতাসের ভরে হেলে-দ্রুলে নৌক৷ এগিয়ে 

চললে! শ্রোত ঠেলে । মুখ ফেরালে মে দেখতে পেতো! মহাকুমার ও জয়ী 


স্তব্ধ হয়ে প্রাসাদ অলিন্দে দাড়িয়ে আছে তারই পানে তাকিয়ে, তাদের চোখ 
জলে ভরে উঠেছে । কিন্তু বিজয়গ্রহরি সেদিকে আর তাকালে ন1। 

ছ'পাশে সারি সারি পাহাড়। মানুষের অত্যাচারে নরম মাটি বুঝি 
কঠিন পাষাণ হয়ে গেছে, রুদ্ধ আক্রোশে মাথা তুলে দ্লাড়িয়েছে, মেঘকে স্পর্শ 
করে মানুষের পথ রোধ করতে চায়, কিন্তু মাস্থষের গতিকে বাধতে পারে 
না। অমন দুর্বল যে নদী সেও ছল্‌ ছল্‌ করে উপহাসের উচ্ছুলতায় ছু'পাশের 
পাছাড়ের গায় ধারা দিয়ে বহে যায় নিজের পথে, পঙ্থু পাষাণ শুধু অনুভব 
করে, নদী বহেযায়। কঠিন পাষাণের অন্তরে অক্ষম অন্তর যে কীদ্দে, তা 
বাইরে কোথাও প্রকাশ পায় না। ওর শঞ্জির প্রকাশ থাকলে পৃথিবীর বুকে 
আজ কত কি পরিবর্তন ঘটে যেত 

গিরিশ্রেণীর পানে তাকিয়ে দ্ঘতঃই ভীমরাজের কথাটা বিশয়শ্রীহরির মনে 
পড়ে। চারিপাশে এমনি পাষাণের প্রাচীর তাঁর শক্তিকেও অকমণ্য 
করেছে, রামপাল তার সামন্তচক্র নিয়ে নদীর শআোতের মতই উচ্ছুল হয়ে 
উঠেছে। আজ যদি ভীমরাজের শক্তি থাকতো, কারাপ্রাচীরের বাহিরে যদি 
আজ তাকে পাওয়া যেতো, তাহলে ইতিহাসের এই চাকা অতি সহজে ঘুরে 
যেত, একেবারে উল্টে৷ দিকে। 

এই চাকা ঘুরিয়ে দেবার দায়িত্ব বিজয়শ্রীহরির | 

বিজয়শ্রীহরি উঠে বসলো, ডাকলো-_দয়াল। 

দয়াল হালে ছিল, নাড়া দিলে-_সর্দার ! 

--আমরা এখন কোথায় চলেছি দয়াল? 

ঠিক কিছু করিনি সর্দার, তবে এখনকার মত চলেছি সমতটের দিকে । 

স্পসমতটে কেন ? 

রামপালের হাতের বহর ওদিকে এখনও পৌছায়নি, ওখানে 
রূপনারায়ণের এক চরে আমরা এখন কিছুদিনেব জন্ডগ! ঢাকা দেব, 


আপনি আগে আরেকটু সেরে উঠুন, তারপর বিচার-বিবেচনা করে যা 


ই জুলি নদ উপ দান 
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হোক একট! কিছু করা যাবে। 

- আমি তে! গ৷ ঢাকা দেব, ওদিকে মহারাজের কোন খবর জান? 

তিনি ভালই আছেন সর্দার | 

--কারাগারে আবার ভাল থাকা, বেঁচে আছেন তাই বল! 

দয়াল কোন উত্তর দিল না। 

কিছুক্ষণ পরে ব্জিয় আবার বললে'_বড় বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে, 
না দয়াল? 

--তা কিছু হচ্ছে, কিন্ত আপন কি করবেন বলুন, সবই অদৃষ্ট ! 

-_অদৃষ্ ত1 বটে,--বলে বিজয়গ্ীহরি ব্ষিপ্ন হয়ে পড়লো, তার শীর্ণ মুখের 
পানে তাকিয়ে দয়ালের মনে হেল সর্দারের বয়দ যেন বছর দশেক 


বেড়ে গেছে। 
নৌকা চললে!। মৃথে কারুর কথা নেই, শুধু হাতের দাড়গুলে। 


জলে পড়ছে আর উঠছে সমছন্দে, নৌকাথানি এগিয়ে চলছে জলের 


উপর দিয়ে। 
ক্রমশঃ দিনের আলে।র ঝুকে রাত্রির ছায়। নেমে এল, বিশ্বের চঞ্চলতার 


উপর লাগলো মৃত্যুর পরশ । পাহাড়ের স্পষ্ট রেখাগুলি প্রেতের ছায়ার মত 
স্নান হয়ে গেল, দিথলয় হারিয়ে গেল দৃষ্টি সীমান্তে । ভগবানের দোয়াত 
উল্টে গিয়ে পৃথিবীর শাদ! কাগজখানি কালতে কালি হয়ে গেল। 


নদীর তীরে হুন্দরী নগরী রমাবতী। একটি গগুগ্রামকে বিশ্বৃতির অন্ধকার 
থেকে উদ্ধার করে রামপালদেব বারেন্দ্রভুমির রাজধানীতে হ্কুপ্রতিষ্ঠিত 
করছেন। নগরীর রূপসজ্জা এখনও পূর্ণ হয়নি; সম্পূর্ণমান প্রালাদের 
শীর্ষগুলি একে একে মাথা তুল্‌তে স্বরু করেছে মাত্র। 

নগরের কেন্দ্রে প্রাসাদের নীচে ভূগর্তে ভয়াবহ কারাগার, কোথাও এতটুকু 
দৃষ্টি চলে না। দণ্ডের পর দণ্ড তীব্রতম আতনাদ করলেও বাইরে তার এতটুকু 
প্রকাশ পায় না। কঠিন পাষাণ-প্রাচীর বন্দীর চাগ্িপাশে সমাধির স্তব্ধতা 
রচনা করেছে। বাইরের দিনরাত্রির আভাষটুকুও এখানে এসে পৌছায় না, 
্রমান্বয়ে চারিপাশের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে থেকে বন্দীর দৃষ্টি :নিপ্রভ 
হয়ে আসে। 


নীল না'য়ের মাঝি ৬৯ 


এই কারাগারের অন্ধকারে মহারাজ ভীম আদ্র বন্দী, তার রাজপোষাক 
জীর্ণ হয়ে মাঝে মাঝে ফালি-ফালি হয়ে ঝুলে পড়েছে, কারাকক্ষের একদিক 
থেকে আরেকদিক পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পায়ের ধাক্কা লেগে পোষাকের 
ফালিগুলি ছুলে ছুলে উঠছে । মহারাঞ্জ বলে এখন আর তাঁকে চেনার উপায় 
নেই £ এক মুখ দাড়ী, মাথার চুলে জট পাকিয়েছে, হাতে পায়ে ময়লার ছোপ 
ধরেছে। এখন রাজপোষাকের জীর্ণাবশেষটুকু বদলে ফেললেই তাঁকে পথের 
পাগল ছাড় আর কিছুই মনে হবে না। 

ভীমরাজ কারাকক্ষের একদিক থেকে আর একদিক পধস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
সাগাক্ষণই তিনি ঘুরছেন, আজ ক'দিনই তিনি ঘুরছেন, পদচালনার বিরাম 
নেই। মাঝে মাঝে থমকে দাড়াচ্ছেন, দেয়ালে কান পেতে যেনকি শোনার 
চেষ্টা করছেন, তারপর হতাশভাবে মাথ! নেড়ে বিড় বিড় কণে উঠছেন -- না 
ওরা কেউ আর এলো! না, ছুর্দিনে ওরা সৰ আমায় পরিত্যাগ করেছে, লোক 
চিনতে আমার তৃল হয়েছিল। 

আবার পদচারণ। সুরু হুয়, আঙ্গুলের পর্ব গুণে গুণে কি যেন হিসাব করতে 
থাকেন, তারপর কোন এক সময়ে বলে ওঠেন,__নাঃ, আমার ভুল হয়নি, ওরা 
আসবেই, নাহলে আমার ব্রত উদ্যাপন করবে কে? বাংলাদেশের সব 
জাতকে আমি সম-পর্যায়ে বেঁধে দেব--বামুন কায়েত মুচি মেথর বলে কিছু 
থাকবে না। বামুনের ঘরে আমি বাগদীর বিয়ে দেব, কায়েতে ও ৫কবত্যে এক 
করে দেব--সার! বাংতায় শুধু একটি জাত থাকবে-_ বাঙ্গালী, তার স্পৃস্ত- 
অস্পৃষ্ঠ বিচার থাকবে না, ছোট-বড় ভেদ থাকবে না। স্র্যের আলো যেমন 
সবার উপর সমানভাবে রসে পড়ে, তেমনি মহারাজ ভীমের অনুপ্রেরণায় 
বাংলাদেশে বর্ণপাম্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হবে। সেদিন ব্রাহ্মণের উপবীতের কোন 
মূল্য থাকবে না !-মন্থষ্যত্বের ওজনে একগোহা সুতো! বেশী ভারী বলে মনে 
হবে না! মন্ুসংহিতাখানা আবার নতৃনকরে ল্খিতে হবে, হাঃ হাঃ! 
ভীমরাজ থমকে দাড়ান, নিজের হাসি শুনে নিজেই যেন চমকে ওঠেন। 
বলেন--তাইতো, পাগল হয়ে গেলাম নাকি, এমনভাবে এখন হাসছি কেন? 
ওর! তো কেউ এলো না। এই কারাগ'র থেকে মুক্ত না পেলে তো আমি 
কিছুই করতে পারবে! না! আচ্ছা, ওর! যদি সতিযই কেউ না আসে, তাহলে 
কি আমি এইখানেই মরবে! ? না, না, তা আমি পারবে! ন', ব্রত শেষ না 


৭৪ কিশোর গ্রস্থাবলী 


করে আমি মরতে পারবো না। এই, কে আছ এখানে 1--রঙ্ষী ! সাম্ত্রী!! 
দৌবারিক [| যেই থাক, আমাকে একবার ছেড়ে দাও, এই কারাগারের 
বাইরে একবার নিয়ে চল, আমি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবো।_ছাঞ্জার 
সুবর্ণ, পাঁচ হাজার, দশ হাজার -.যত চাও তত দেব, শুধু আমাকে একবার 
বাইরে নিয়ে চল! 

দরজার লোহার গরাদেগুলি ধ'রে কিছুক্ষণ ধাড়িয়ে রইলেন কিন্তু বাইরে 
থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে 
দেওয়ালের এপাশে ফিরে এলেন, আবার স্থুরু হল পদচারণ!। 

এইভাবেই রাত্রি শেষ হয়ে এল। 

মহারাজ ভীমের চোখ অতন্দ্র, পা গতশীল, দেহ যেন শ্রাস্তি বলে সব-কিছু 


ভূলে গেছে। 
এবার সত্যই পদশন্দ শোনা গেল, ভীমরাজ চমকে উঠলেন, ছুটে এসে 


দরজার গরাদেগুলি পে ধরলেন; উত্তেজনায় তার দেহ কেঁপে উঠলে । 

সন্কীর্ণ সঁড়ীপথে মৃহু আলোর আভাষ দেখ! দিল, তারপর সেই আলো 
দীপ্যমান হতে হতে দেখ] দিল একটি মশাল, তার পিছনে জনকয় সাস্ত্রী। 

মহারাঞ্জ ভীম একদৃষ্টে তাদের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, কাউকে 
চিনতে পারলেন না। তার! কাছে এলে উৎস্থক ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
বিজয়শ্রীহরি এলো না, বিজয়শ্রীহরি ? 

গভীরঘ্বরে উত্তর হোল--আমর! পরম ভট্টারক মহারাজ শ্রীরামপাল- 
দেবের ভৃত্য ! 

--তোমর! বিজয়শ্রীহরির লোক নও? তোমরা আমাকে মশানে নিয়ে যেতে 
এসেছ ? রামপালদেব তোমাদেরকে পাঠিয়েছে আমাকে বধ করার জন্য? 

ভীমরাজ টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, দু'জন সান্ত্রী ছু'পাশ থেকে তাকে ধরে 
ফেললো । 

ভীমরাজকে নিয়ে তারা সু'ড়িপথে অগ্রসর হোল ।.** 

বিজয়শ্রীহরি ধড়মড় করে উঠে বসলো । চারিপাশে ভালো করে একবার 
তাকিয়ে নিয়ে ডাকলো--দয়াল ! দয়াল !! 

--কী, সর্দার? 

স্-ভারী বিশ্রী একট! হ্বপ্র দেখলাম দয়াল। সত্যই কি তোমরা খবর 


নীল নায়ের মাঝি ৭১ 


পেয়েছ মহারাজ হ্স্থ আছেন? 

__নিশ্চয় সার । পরগুর আগের দিন রমাবতী থেকে লোক এসেছিল, 
সে-ই খবর দিলে। 

বিজয়শ্রীহরি চুপ করে আকাশের পানে তাকিয়ে রইপ | অসংখ্য তারার পানে, 
পুঞ্জপুপ্ত ছায়াপথের পানে সে কিসের যেন নিদ্শ খুঁজে পাবার চেষ্টা করলে! 
তারপর বললো--হাঞ্জার পাঁচেক ঠসন্ত জোগাড় করতে পারিস্‌ ঘয়াল? 

-মাত্র পাচ হাজার লোক নিয়ে কি করবেন সদর? 

-এবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো । একেবারে ঝাপিয়ে 
পড়বো রমাবতীর উপর । মহারাজকে যদি কোন রকমে একবার বের করে 
আনতে পারি। তাহলে আমাদের কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে। 

--কিন্ত মাত্বর পাঁচ হাজার ব্রকন্দাজে কি কাজ হবে? 

আমার তো এখন একটি কড়িও সম্বল নেই দয়াল, পাঁচ হাজার লোক 
যোগাড় করাই এখন আমার পক্ষে কঠিন। 

--য্দি বলি তার চেয়ে ঢের বেশি লোক আমরা যোগাড় করতে পারি 
সদ্দার--মথুর! বললো--বূপনারায়ণের চরে রঘুয়া দশহাজার বরকন্দাজ তৈরী 
রেখেছে। 


_-রঘুয়া !-_বিজয়শ্রীহরি বিস্ময়ে মথুরার মুখের পানে তাকালো, 
বললো--সে তে! ডুবে মরেছে। 

ডুবে সে মরেনি, রতনের চোখে ধূলে৷ দেবার জন্য গা ঢাক! দিয়েছিলো 

বিজয়শ্রীহরির মুখে এবার হাসি ফুটলো, বললো--বলিস্‌ কি? তাহ লে 
রঘুয়া এবার সত্যই একট] বড়-কিছু করলো। বল! 

মহারাজের জগ্ত আমর! জীবন দিতে পারি, সর্দার ! 

নিজের জীনন দেওয়! সহজ মোথ রো, কিন্তু বড়-কিছু করা তুতো৷ সহজ 
কথা নয়! 


রূপনারায়ণের চর। চর ঠিক নয়, নদীট। বোধহয় গতি বদলাচ্ছে। এক- 
দিকের তটে নৃতন বিস্তার দেখ! দিয়েছে, শুধু একটা ক্ষীণ জলরেখ! পাশের 
জমি থেকে তফাৎ করে রেখেছে, তবে শীঘ্রই সেটি আনল জমির সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে যাবে বলে মনে হয়। 


ণ্‌২ কিশোর গ্রন্থাবলী 


নদীর জল ঠেলে যে জমি ওঠে তাতে সোনা ফলে, সেই জন্ত আশপাশের 
গাঁ থেকে অনেক চাষী এখানে এসে ঘর বেঁধেছে। নূতন চরে নূতন বসতি 
গড়ে উঠেছে। ৃ 

এই চরেরই ওদ্দিকে রঘুয়া ন” দশ হাজার লোককে জড়াদরেছে, তার! 
সকলেই লাঠি চালাতে বল্পম ধরতে পাকা । যার কোথাও কিছু গলদ ছিল, 
রঘুয়া সেটুকু সেরে দিয়েছে। 

তাদ্দের রায়বেশে আর ঢালী নাচ দেখে বিজয়শ্রীহরি রঘুয়াকে জড়িয়ে 
ধরলো, বললো--সত্যি রঘুয়া, তোর খণ আমি জীবনে শুধতে পারবো না। 
এদের বলে দে, কাল রা্রেই আমি বেরিয়ে পড়তে চাই । 

--কাল রাত্তিরে কি সর্দার, তুমি আগে একটু সুস্থ হয়ে নাও? 

--বড় বেণী দেরী হয়ে যাচ্ছে রে১***সেদ্দিন একটা স্বপ্ন দেখলাম** 


--তা হোক্‌, তুমি আগে ছু'দশ দিন জিরিয়ে নাও। যখন এতদিন গেল 
তখন আর দু'দিন গেলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না । ইতিমধ্যে সব নৌকা 


ঠিক করি। 


--এবার আর নৌকা! নয় রঘুয়া, এবার হাটাপথে যাব, সেই ব্যবস্থাই কর। 
বেশ তাই করবো, তবে কাল রাত্তিরে নয় সার, দু'দিন যাক। 


বেশ! 

তারপর নীচু গলায় সলা-পরামর্শ চললো! । য়ল ও- মথুরাও সঙ্গে ছিল। 
রমাবতী নগরী কি ভাবে অতকিতে আক্রমণ করা যায়, তারই নানারকম জল্লনা- 
কল্পনায় চাঁরিটি মাথা তন্ময় হয়ে গেল। 

কোন এক সময়ে একটি বুড়ী তাদের সামনে এসে গ্লীড়িয়েছে, তা তারা 
খেয়ালই করেনি। কিছুক্ষণ তাদেরকে নিরীক্ষণ করে শেষে বুড়ীই সাড়া 
দিলে, বল্লে--বলি, ও ছেলেরা, শুনছ ! 

সকলেই মুখ তুল্লে। ৷ 

বুড়ী বললে--বলি, তোমাদের মধ্যে চলন বিলের হরি সর্দার কোনটি । 

কেন? 

সকলের মুখেই সন্দেহের ছায়৷ পড়লো । 

--তার সঙ্গে আমি ছুটো কথা কইতে চাই । 

স্কিসের কথা? 


নীল নায়ের মাঝি ৭৩ 


-সে কথা তোমাদের কাউকে বললে হবে না, ভীমরাজার সেই 
সনাপতিকেই আমার দরকার। ওবছর কথায় তুলিয়ে আমার ছু-ছুটো 
ছেলেকে টেনে নিয়ে গেল, বললে 'লিড়ায়ে চল্‌ অনেক টাকা মিলবে, কিন্তু কই 
তাদের একটাও তো আজ অবধি ফিরলে! না । সবে-ধন নীলমণি একটা 
নাতি--আমার শিবরান্রির সল্তে, সেটাকেও এবার তুলিয়েছে, ওরা সব চলে 
গেলে আমি কি নিয়ে বাচবে বলতে পার! সেই কথাটাই তোমাদের 
হরি সর্দারকে একবার জিজ্জেশ করতে এসেছি। তোমাদের সর্দার 
কোথায় বলত ? 

--আমিই সর্দর, বুড়ী ! 

-_-ওঃ তুমি! আমি মনে করেছিলাম, যাঁর অতো! নামডাক, লে না জানি 
কত বড় এক জোয়ান। তা বলি বাছা, এতো কম বয়সে এই খুনোখুনির 


ব্যবসা ধরেছ কেন? 
রঘুয়া বললো-_এসব যুদ্ধ-বিগ্রছথের কথ তুই কিছুই বুঝবি না বুড়ী, তোর 


কি জিজ্ঞেস করার আছে তাই বল্‌। 

_কেন বুঝবো ন! শুনি ?- বুড়ী বঙ্কার দিয়ে উঠলো--আমার ছু'ছুটো 
ছেলে বিপর্জন দিলাম, না্টাকেও জলাঞ্জলি দ্রিতে বসেছি, আর আমি কিছু 
বুঝি না, যত বোঝ শুধু তোমরা? আমাদের ছেলেরা বুকের রক্ত দিয়ে দেশ 
জয় করবে, আর তোমর1 ঠযাঙের উপর ঠ্যাং তুলে বসে বসে সর্দারী করবে 
আর ঠোঁট উন্টে বলবে--'এসব রাজরাজড়ার ব্যাপার তোরা! কিছু বুঝবি নে 
খালি যখন প্রাণ দেবার দরকার হবে তখন ঢাল-তলোয়ার লাঠি-সড়কি 
নিয়ে আসবি ” বলি, তোযরা তো রাজাহলে, আর যারা মরলো 
তারাকি পেল বলত? আমার অমন সোনারচাদ ছুটে! ছেলে, তোমাদের 
হাতে ঈপে দিলাম, বাছার্দের কি হলো, কোথায় গেল সেটুকু পর্যস্ত জানতে 
পারলাম না, এবার নাতিটাকেও *.বুড়ী হাউ হাউ করে কেদে উঠলো]। 

সহসা বুড়ী বিজয়শ্রীহরির পা ছুটি জড়িয়ে ধরলে! বললে--আমার 
নাতিটাকে ছেড়ে দে! আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে কি নিয়ে 
বীচবো বল্‌? কে আমার জন্য লাঙ্গল ঠেলবে? কে আমাকে ছুটো থেতে 
দেবে? ঘরের চালটী ছাওয়া হয়নি সদ্ণার, পরশুর জলে সব ভেসে গেল, আর 
ও ছড়া কিনা দিব্যি তোদের দলে গিয়ে লাঠি ভাবছে । ওকে নিয়ে গেলে 
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সদ্গর তোদের নারীহত্যার পাপ হবে... 

বুড়ী অনর্গল কথা বলে যায়, কান্নার জন্য অনেক কথা বোঝা যায় ন!। 
তার চীৎকার শুনে সেখানে আরে! দশ-বিশজন জড়ো হয়ে যায, ভীড় 
জমে ওঠে। 

বিজয়শ্রীহরি বহুবার বহু সৈন্ত সংগ্রহ করেছে কিন্তু কখনও এমন বিব্রত 
বোধ করেনি । 

একটি বুড়ো এতক্ষণ সব শুনছিল, এবার ভীডের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে 
বললো _এতোগুলো জোয়ান ছেলেকে তুইতে। নিয়ে যাচ্ছিল সদ্ণার, যাবার 
আগে তুই যদ্দি আমাদের অবস্থাটা! একবার দেখিস ! 

এতক্ষণ বিজয়শ্রীহরি যেন কথা খুঁজে পেলে, বললো__আমি সব জানি, সব 
দেখেছি। তোমাদের এই অবস্থার উন্নতি করবার জন্যই তো আমি লডছি। 

__কিস্ত আজ পর্যস্ত তোরা তো কিছুই করতে পাঁরলিনে সর্দার, এদিকে 
আমর] যে নির্বংশ হয়ে গেলাম । এর চেয়ে ছোড়াগুলে। ঘরে থেকে লাঙ্গল 
ঠেললে, মাছ ধরলে, আমর] ঢের বেশী স্থখে থাকতাম সর্দার! অসল কথ 
কি জানিস সদণার, খুনোখুনি মারামারি করে কেউ কোনদিন কাউকে শ্ুখী 
করতে পারে না। আমাদের আনৃষ্টেষা আছে, তা তৃগতেই হবে, তুই তার 
কি করৰি বল--সবই আমাদের অনৃষ্ঠ, কপালের লেখা কেউ কি কখনো! 
খগ্ডাতে পারে যে তুই পারবি! নাহলে আমি বামুনের ঘরে না জন্মে বাগদীর 
ঘরে জন্মালাম কেন, বল্‌? 

দয়াল মধুর! প্রভৃতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল, তাদের সলা-পরামর্শের মাঝে 
কোথাকার ছুটে] বুড়ো-বুড়ী এসে মূল্যবান সময়টা নষ্ট করে দেয়, এ তার! 
বরদাস্ত করতে পারছিল না। কিন্তু বিজয়শ্রীহরি অত সহজে বিচঠিত হয় না» 
শান্ত স্বরে বললো।”_-তা৷ তুই কি করতে বলিস বুড়ো ? 

বুড়ো এবার উৎ্দসাহ পেল, লাঠিটা মাটিতে ঠুকে বুকটা! যতটা সম্ভব টান 
করে দিয়ে বললে,_-তাই তো আমি বলছিলাম সর্দার, ওই সব লড়াই-দাজ। 
ছেড়ে, এই জোয়ান ছেলেগুলোকে নিয়ে এমন কিছু কর, যাতে সত্যি 
আমাদের উপকার হয়। 

রঘুয়া এবার সত্যই উঠে দাড়লো» বললো--তোর!1 এখন লব যা। সেষা৷ 
করতে হয় আমরা ঠিক করছি। সব পালা এখান থেকে.” 
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রঘুয়া তাদের তাড়া দিয়ে হুটিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় ভীড়ের বাইরেটি ক 
লোকের উপর তার দৃষ্টি পড়লো, জিজ্ঞ'সা করলো-- কোন নূতন খবর আছে 
নাকি রে, হরিপদ? 

হরিপদ এগিয়ে এল, বললো।- সর্দার আছে? খুব জরুরী খবর ! 

রঘুয়! ভিজ্ঞাস্থ চোখে তাকালো, হরিপদ এগিয়ে এসে তার কানে কানে 
কি বললো, শু:নই রঘুয়৷ চমকে উঠলো, বললো-_তুই ঠিক জানিস? 

-সঠিক না জেনে আমি সর্দারের কাছে এসছি? 

রঘুয়. তৎক্ষণাৎ হরিপদকে বিজয়শ্রীহরির সামনে নিয়ে গেল, নীচু গলা 
বললে।--হরিপ্দ বড় সাংঘাতিক সংবাদ এনেছে সর্দার । আমাদের মহারাজ 
নেই! 

_মৃহারাজ নেই !-বিজয় চমকে উঠলো, মুহূর্তে তার মুখখানি পাঙাশ 
হয়ে গেল- তুমি ঠিক জান হরিপদ, খবর সত্যি? 

-+.কান ভুল নেই সর্দার । 

বিজ্ঞয় খানিকক্ষণ কথা বলতে প!রলে। না তারপর জিজ্ঞাসা করলো-_ 
কবে ঘটনা ঘটেছে? 

পরশু । 

_ ঠিক হয়েছে, সেই দ্রিনই আমি স্বপ্র দেখেছিলাম। যাক ভালই হোল 
আমারও কাঞঙ্জ এবারের মত ফুরুলো। কি হবে আর লড়াই করে, কার জন্যই 
বা আর লড়াই করা! 

বিজয় উঠে দাড়ালো; বুড়ো তখনও লাঠিতে ভর দিয়ে সামনে াড়িয়েছিল, 
তাকেই উদ্দেশ করে বিজয় বললো-তুই ঠিক বলেছিস্‌ বুড়ো» কেউ কারো 
অদৃষ্ট কেড়ে নিতে পারে না, আমিও সে চেষ্টা আর কখনে। করবো না । 
লড়াই আর আমি করবো না, তোদের নাতিদের ঘরে ফিরে যেতে ব্ল্‌। 

রঘুয়া দয়াল মথুরা সমম্বরে বলে উঠলো--বল কি সদর, লড়াই 


করবে না? 
_-কার জন্য আর লড়বো বল? 


_-প্রতিশোধ-"' 
--তার আর দরকার নেই, ভাই। একজনের জন্য হাজার জনকে মেরে 


লাতকি ? 
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হরিপদ এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার সে বললো--আরে! খবর আছে সদর | 

বিজয়শ্রহরি ফিরে দাড়ালো । 

হরিপদ বললো বিজর়সেনের সৈন্যদের হাতে মহারাজ ইন্ত্রপাল নিহত 
হয়েছেন, যুবরাজ নরেন্দ্রপাল কোথায় পালিয়ে গেছেন কেউ জানে না, শত্রুরা 
রাজবাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল; সেই আগ্তনে রাজকন্যা জয়শ্রী পুড়ে 
মরেছেন ! আর রতন রাওয়ের বোন দেবী আমার সঙ্গ এসেছেন আপনার 
সঙে দেখা করতে। 

শেষ কথাগুলো বিজয়শ্রীহরি গুনতে পায়নি, নরেন্দ্পাল ও জয়শ্রীর খবর 
তাকে বিহ্বল করে ফেলেছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দয়াল বললো-__ 
মন করছ কেন সর্দার, একটু জল খাবে? 

বিজয়শ্রীহরি এবার শুনতে পেলে, বললো_কি বলছ দয়াল, জল ? 
বেশ দাও 

জল খেয়ে বিজয়শ্রীহরি বললে।-_-জয়শ্রী পুড়ে মরেছে, নরেন্দ্রপাল নিরুদ্দেশ 
হয়েছে, তারপর হরিপদ? 

হরিপদ পুনরাবৃত্তি করলে।_-রতন রাওয়ের বোন দেবী এসেছেন আপনার 
সঙ্গে দেখা করতে । 

--দেবী এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে ? এখানে ? 

আজ্ঞে হ্যা, ভাওলেতে আছেন, বল্লেই নিয়ে আসি । 

--না, তাকে আর আপতে হবে না, আমিই যাচ্ছি! 

বিজয়শ্রীহরি উদ্ভ্রাস্তের মত ছাউনির বাইরে এসে দাড়ালো । সামনেই 
নদীর তীরে ভাওলে বাধা, ছইয়ের মধ্যে দেবী বসেছিল, বিজয়শ্রীহরিকে দেখে 
পে নৌক থেকে নেমে এপ । বিঙ্গয়শ্রীহরি ব্ললো--তুমি এখানে কেন 
এলে দেবী ? 

--আর তো! কোথাও যাবার জায়গ! নেই বিজয়দ। । 

_কেন, রতন ? 

"না, তার কাছে আর যাব না। 

- আমিই বা তোমায় কোথায় আশ্রয় দেব দেবী, আমার নিজেরও তো 
কোন নিশ্চয়তা নেই, আমি তে। আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। 

_ কোথায়? লড়াইয়ে ? 


পারি লউিনিটিবই রাত চারি রেপ 


নীল নায়ের মাৰি র্‌ 


_নী» লড়াই আমি আর করবে৷ না দেবী, এবার আমি যাচ্ছি নিকু্দেশের 
পথে১--অনেক দুরে, যেখানে মানুষের বনতি নেই, রক্তপাত খুনো-খুনি 
নেই, যেখানে কারুর দুঃখ আমাকে দেখতে হবে না, আমার জন্ত কেউ রাজ্য 
হারাবে না পুড়ে মরবে না, যেখানে কারুর বাপ-ম! এসে সন্তানের মৃত্যুর অন্ত 
আমাকে দায়ী করবে না,_-চোখের জল ফেঙ্গবে না*** 

--সেকি এখানে থেকেই হোত না দাদা? 

-না, আমি লোকালয়ে থাকলে আমার ছোয়া লেগে আগুন ধরে যাবে, 
আমার দুর্ভাগ্যের স্পর্শ পেলে সোনার সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। 

_-বেশ, তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইথানেই যাব, আমার তো! যাবার 
জায়গা কোথাও নেই। 

--বেশ, তবে তাই চল! 

সত্যই যখন দেবীর হাত ধরে বিজম্ন বেরিয়ে পড়লো, দয়াল মথুরা প্রভৃতি 
নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলো ন!। রধুয়া বল্লো_-তুই কি 
সত্যি চল্লি সর্দার? তা"হলে আমরা বাচবো কাকে নিয়ে ? 

বিজয় বল্লো -তোরা বাচবখি এদের সবাইকে নিয়ে, এদের সবার সেবা 
স্করার জন্য । 

রঘুয়া কেদে ফেললো । 

_আজকে আর চোখের জল ফেপিস্নে বুয়া আজ আমিবড় ক্রাস্ত, 
আমাকে শেষবারের মত হাসিমুখে বিদায় দে!--বলে নিজেরই চোখের জল 
লুকাবার জন্য তাড়াতাড়ি সকলকে পিছনে ফেলে বিজয় এগিয়ে গেল । 

নদীর সীমান্ত দিয়ে ছুটি নিঃসম্বল যাত্রী এগিয়ে চলেছে। দিগলয়ের প্রান্ত 
পর্যন্ত আর কোথাও জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই। শুধু গাছের পর গাছ ঘন বিত্তন্ত 
হয়ে অরণ্যের স্ষ্টি করেছে, অযত্ব-সঞ্জাত আগাছার দল সেই সব মহীরুহকে 
আশ্রয় করে দুর্তে্ভ জঙ্গল তৈরী করেছে । যতদূর দৃষ্টি চলে সেই বনানীর 
শীর্ষ কালো ছায়ার মত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিথলয়ের সীমায় গিয়ে, 
মিশেছে। আরেকর্দিকে অনুর্বরা খরম্োতা নদী ধুসর মরুর মত আকাশের 
পানে চেয়ে আছে। সেই বনানী আর নদীর সীমা ধরে পথিক ছু'জন 
পথ চলেছে। 

পথের আর শেষ নাই, এ যেন রূপকথার রাজপুত্রের তেপাস্তরের পথ 


৭৮ কিশোর গ্রন্থাবলী 


চলা । পথেই পূর্বাচলের রবি অস্তাচলে ঢলে পড়ে, আকাশে রঙের খেল! 
জাগে, গোধূলির আলো-ছায়ার লুকোচুরি চোখে পড়ে, সময় শেষ হয় না। 

দেবী বললে।-_-আজ রাত কি এই জঙ্গলেই কাটাতে হবে দাদ! ? 

বিজয় বললো তাইতো দেখছি। 

-_তুমি মোটেই কথ! বলছ না, আমার কিন্তু কেমন যেন ভ়-ভয় করছে। 

-সসেই জন্যেই তো৷ তোমায় আমি আসতে বারণ করেছিলাম দিদি । 

_-সে কথ। থাক, কিন্তু তুমি সারাক্ষণ কি ভাবছ, বলত? 

-_-ভাবছি, এত বড় পৃথিবী, এতে। জমি পড়ে আছে, এখানে কত শাস্তিতে 
মানুষ তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, তবে তার! সামান্ত এতটুকু জমির জন্ত 
এতো রক্তপাত করে কেন, পরস্পরকে একটু শাস্তি দেয় না কেন? মানুষ কি 
কোনদিনই সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে না? উঃ.** 

বিজয়ঞ্াহরি ঘুরে পড়ে গেল, দেখ! গেল একটি বল্লম তার পাঁজর ভেদ 
করেছে। 

দেবী চমকে উঠলো, আর্তম্বরে ভাকলে!--দাদ। ] দাদ।! 

পিছনে অট্টঘাসি শোনা গেল, গাছের আড়াল থেকে এক যুবক এগিয়ে 
এল তাদের দ্দিকে। আবছা অন্ধকারে তাকে চিনতে দেবীর এতটুকু কষ্ট 
'হোল না, বললে।--রতন, তুমি! তুমি একাজ কেন করলে রতন? 

বিজয়শ্রীহরি ক্ষণ কে বললো--মিছে আভযোগ করছ দেবী, একদিন 
আমি প্রাণভিক্ষা! দিয়েছিলাম, আজ তার ঝণ শোধ হোল, কি বল রতন ! 

বিজয়শ্রীহরি রতনের মুখের পানে তাকিয়ে হাসলো--মৃত্যুপথযাত্রীর ক্লান 
বিষঞ্ন হাসি । সেই হাসি দেখে, তার রক্তাপ্রুত দেহের পানে তাকিয়ে রতনের 
মুখে কথা জোগালে। না, সে দৃষ্টি নত করলো। দেবীর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে 'গেল 


চোখের জলে। 
ধরণীর পূর্বপ্রস্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাত্রির যবনিকা 


শেমে এল। 


-(শেষ- 





[ ভারতের বিশ্ব যুগের এক এঁতিহাসিক কাহিনী ] 


বাংলার ইতিহাস চাই-_নহিলে বাঙ্গীক্লী কখন মানুষ হইবে না। যাহার 
মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনও মানুষের কায হয় নাই, তাহা হইতে 
কখনও মানুষের কায হয়না । তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দৌষ আছে। 
তিক্ত নিষ্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিশ্বই জন্মে--মাঁকাপদের বীজে মাকালই ফলে। 
যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষরা চিরকাল ছূর্বল-_অসার, 
আমাদিগের পূর্বপুরুষদ্রিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অদার 
গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না-চেষ্টা করে না। চেষ্টা 
ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না৷” 


--বন্ধিমচন্্ 


উৎসর্গ £ 


আগামী যুগে 
গান্ধী-বাদের সত্য, 
প্রেম ও অহিংস! যার! বিশ্বের 
বুকে সার্থক করে তুলবে, বাংলার 
সেই সব কিশোর-কিশোরীদের হাতে__ 


"ররর 1 জানল বার িটও আত এ) হরতরাাতোমেনলা়ােট জহি সা হারার. 





মহা! গান্ধীর অহিংসাবাদ ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে অতি প্রাচীন কাল 
থেকেই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত--সেই তথ্যই এই উপন্তাসের অন্ষুপ্রেরণ 


মহাস্থবির নাগসেন দিথিজয়ী গ্রীক"সম্রাট মিনান্দারকে যেভাবে জয় করেন, 
তা এঁতিহা'সিক গৌরব। কিন্তু সে গৌরব-কাহিনীর মূল্যবান তথ্য ভারতের 
ইতিহাসে আজ অন্ধকার-অবলুপ্ত। অক্ষয়কুমার মজুমদার লিখিত “হিন্দু- হি সরি, 
কক্যাম্ত্রিজ হিছ্রি-অফ ইত্ডিয়া', ও পালি গ্রন্থ “মিলিন্দ-পঙ্‌হো* থেকে যে সামান্ত 
এঁতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেছি, উপন্যাস লেখার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। 
সেইজন্তই এই কাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে এতিহাসিক বলে বিচার করলে তুল 
হবে-এ ইতিহাপের ইঙ্গিতমাত্র। উপন্তাল ইতিহাস নয়'-_বঙ্কিমচন্ত্রের 
এই কথাটি প্রসঙ্গতঃ ল্মরণ করলে, আমার প্রতি স্থবিচার কর! হবে। 

ছোটদের মাসিকপত্রিক! *রা মধন্ু 'থেকে বইখানি পুনসুন্িত হোল । ইতি-- 


-লেখ্বক 


হে বীর, প্রণাম করি ! 


এক 


মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র। 


কম্বোজ ( আফগানিস্থান) থেকে কুস্তল প্রদেশ (মহীশুর ) পর্যন্ত বিস্তৃত 
জনপদের শাসনকেন্ত্র পাটলিপুত্র । গঙ্গার তীরে বরাবর সাড়ে চার 
ক্রোশব্যাপী দীঘ জনপদ। প্রশস্ত রাজপথ, শত শত অষ্রালিকা, সুসজ্জিত 
পণ্যশালা ও স্ত্দূশ্ত উগ্ভানশোভিত মহানগরী! চারপাশে পরিখা দিয়ে 
নগরীকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। চার শ' হাত চওড়া, ত্রিশ হাত গতীর 
পরিখা, সর্বদাই জল থৈ থৈ করছে। পরিখার পিছনে উঁচু কাঠের প্রাচিল, 
সেই পীচিলের :উপর থেকে চারিপাশে লক্ষ্য করার জন্য পাঁচশো সত্তরটি 
পর্যবেক্ষণ-তোরণঃ আর শক্রর আব্রমণ প্রতিহত করবার জন্য তীর নিক্ষেপ 
করার উদ্দেশ্টে দেয়ালের গায় শত সহত্র রন্ধা/ জনশ্রতি আছে ষে, সম্রাট 
অজাতশক্র এই মহানগরীর পত্তন করেন; ভগবান তথাগত বুদ্ধ ভবিষ্যৎ বাণী 
করেন--ভাবীকালে এই নগরী মহাভারতের মহানগরী রূপে বর্ধিষুজ হয়ে 
উঠবে, সমগ্র হিন্ুস্থানের গৌরব 3 সমৃদ্ধির কেন্দ্র হবে!' শাক্যমুনিণ এই 
আশীষ বাণী বে সার্থক হয়েছিল, বহু শতান্ধী ধরে ভারতের ইতিহাসে তার 
প্রমাণ পাওয়। যায়। 

সাধারণের আগমন নিক্ষমণের জন্ত মহানগরীর দ্বার ছিল চৌধষটিটি। 
কুকুটারাম বিহার পাশে গঙ্গার উপরেই যে দ্বার 'ছল, তারই সামনেই এক 
প্রাচীন বটগাছের নীচে সেদিন বিকাল বেল! বেশ ভীড় জমেছিল। এক 
প্রোট বাকৃজীবন ( কথক ) গল্প বলছিল, ছেলে বুড়ে। সবাই গ্াড়িয়ে দাড়িয়ে 
স্ুনছিল। বলার ভঙ্গীটি চিত্তাকর্কক। বাক্‌্জীবন বলে যাচ্ছিল ঃ 

আর্ধাবর্তের পশ্চিম প্রান্ত ধূলিধূসর হয়ে উঠলো, শত সংত্র অশ্বের পদণ্ৰ 
কথ্বোজের পার্বত্য পথে প্রতিধ্বনি তুললে! । সেকেন্দারের দুরধর্ষ গ্রীক বাহিনী 
শত শত যোজন পার্বত্য মরু অতিক্রম ক'রে ভারতের পুণ্যভূমিতে পদার্পণ 
করলো । কিন্তু উত্তরাপথের কেথাও কোন সাড়া জাগলো না। খণ্ড 

৬ 


৮২ কিশোর গ্রস্থাবলী 


বিচ্ছিন্ন অক্ষম রাজন্কবর্গ পরস্পরের ঈর্ধা নিয়ে বিলাস করতে লাগলেন, একজন 
আর এক জনের বিলোপ দেখে আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করলেন, কিন্তু নিজেদেরও 
সর্বনাশের পথ যে প্রশস্ত হচ্ছে ত| বুঝলেন না। শত শত হিন্দুর রক্তে পথ 
ও প্রান্তর রত হ'ল, বিজয়ী সেকেন্দারের জয়ধ্বনি এগিয়ে চললো _কম্বোজ 
(আফগানিস্থান ) থেকে সৌবির ( সিন্ধু ), সৌবির থেকে পঞ্চনদে। 

শশীগুপ্ত ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিভীষণের ভূমিকায় নামলো । 
মহারাজ পৌরব ভাগ্যদোষে পরাজিত হলেন, কার্দমাক্ত প্রান্তরে তার ছুধর্ধ 
রথী সৈন্যদের রথ অচল হয়ে পড়লো । পঞ্চনদের পাচ শত জনপদ শ্মশান 
হয়ে গেল। বন্দীদের পায়ের শিকল ঘর্ষণে ঘর্ধণে রাজপথের বুকে গভীর রেখা 
ফুটিয়ে তুললো। কঠরাজ্য থেকে বিজয়ী গ্রীকরা সত্তর হাজার নরনারীর 
পায়ে শিকল পরিয়ে বন্দী করে নিয়ে চললো। অশ্বায়ন রাজ্য থেকে চল্লিশ 
হাজার, ক্ষুদ্রক, অগ্ুষ্ট, প্রকন্ধ। মধুমস্ত, আশাকানন, হস্তিনায়ন প্রভৃতি রাজ্য থেকে 
'আরে! কত জনকে যে গ্রীকর1 বন্দী করেছিল আজ আর তার কোন হিসাব 
পাওয়া যায় না। সবাইকার মনেই ত্রাস, সকলের মনেই শঙ্কা । তবু বাচার 
আকাঙ্ষায় সমগ্র ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হবার কথা উঠে না, খণ্ড বিচ্ছিন্ন দূর্বল ভারত 
দেশদ্রোহী শশীপগ্প্তের চেষ্টায় ঘোজনের পর যোজন যবনের পদানত হ'তে 
থাকে। 

সেকেন্দার 'আশাকাননের দ্বারে এসে পৌছুলেন। বিধবা রাণী কৃপা- 
দেবী, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সাহায্যের ঠেষ্ট করলেন কিন্ত কোন দিক্‌ 
থেকে সাহাব্য পেলেন না। তবু বিজাতীয় বিধীর অধীনত! তিনি 
দ্বীকার করে নিতে পারলেন না, সামান্য ঞ্রিশ হাজার অশ্বারোহী, আটব্রিশ 
হাজার পদাতিক, ত্রিশটি হাতী ও সাত হাজার রথী সৈন্ত নিয়ে তিনি 
সেকেন্দারের সম্মুখীন হলেন। প্রচণ্ড সংগ্রামে বহু অরাতি নিধন করে কৃপা 
দেবী সসৈম্তে মৃত্যু বরণ করলেন, কিন্তু প্রজাপুঞ্জের স্বাধীনতা রক্ষা করতে 
পারলেন ন1। উল্লসিত গ্রীকবাহিনী এবার রাজধানী অশোকাবতী লুঠ 
করতে অগ্রনর হোল, কিন্তু রাজধানীর তোরণে এসে তারা বাধ! 
পেল, নাগরিকের! পুরঘার বন্ধ করে দিয়েছে। নগরে পুরুষ মানুষ নেই, 
অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হয়েছে । পুরনারীর1 কি এবার বিদেশী ?সনিকের 
পায়ের নীচে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা! চাইবে? হিন্দু রমণীরা কি ধর্ম ও 


হে বীর, প্রণাম করি ! ৮৩ 


মর্ধাদায় জল্গাঞ্জজি দিয়ে যবনের ক্রীতদীসী হ'য়ে ভারতভূমি ছেড়ে চলে যাবে? 
সম্ম/নের চেয়ে প্রাণের মূল্য কি বেশী ধরা হবে ? 

না, না, ন'। হিন্দুর মেয়েরা ছূর্বল নয়, অশ্বের বল্গ। ধরতে তার। 
জানে, তাদের হাতের অসিতে হূর্যরশ্মি ঝলসিত হয়। অশ্ব ও অপি নিয়ে বর্ম ও 
শিরস্্াণ পরে তিন হাজার পুরনারী প্রস্তুত হলেন। যাদের হাতে তাদের 
বাপ-ভাই, স্বামী-পুত্র নিহত হয়েছেন, আর্ধাবর্তে যারা মৃত্যুর তরঙ্গ তুলেছে, 
তাদেরকে আঘাত করার জন্ত তিন হাজার পুরনারী প্রস্তুত হলেন,_-এক 
একজন এক একটি গ্রীকৃকে মেরে মৃত্যু বরণ করার জন্য প্রস্তত হলেন। 

কয়েক দণ্ডেই গ্রীক্র! পুরদ্ধার ভেঙে নগরের মধ্যে প্রবেশ করলো ' তিন 
হাজার পুরনারী লাফিয়ে পড়লে গ্রীক সেনার মাঝে । তাদের হাতের 
তলোয়ার গলিত রূপার মত ঝল্মল্‌ করে উঠলো, শিরস্ত্রাণের সোনালি আভা 
গ্রীক সেনার চোখকে ঝলসে দিল। সেকেন্দার দূর গ্রীস্‌ থেকে পঞ্চনদ 
অব দিগ্রিঞ্য় করে ফিরেছেন, কিন্তু কোথাও কোনদিন কোন নারী-বাহিনীর 
সামনে এসে তাকে ফ্রাড়াতে হয়নি! যবন সেনা বারেক স্তব্ধ হয়ে থমকে 
দাড়ালো । কিন্তু সংগ্রামের ক্ষেত্রে চিন্তার অবসর কোথায়? নারী-বাহিনীর 
অসির আঘাঠে গ্রীকের। ধরাশায়ী হতে স্থরু করলো, কঠোর সংগ্রাম সুরু 
হয়ে গেল। 

নগরের পথে পথে, গৃহে গৃহে, অস্ত্রের ঝঞ্চণ! মুখর হয়ে উঠলে।। তিন 
হাজার হিন্দু ললনাকে জয় করতে গ্রীক বাহিনীর তিন প্রহর লাগলো । 
সেকেন্দার অশোকাবতী দখল করলেন, তখন সেখানে একটি মান্ষেরও সাড়া 
নেই, সব শ্বশানের মত স্তব্ধ । সেকেন্দার ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। 
কত রাজ্য ও কত জাতিকে তিনি জয় করেছেন, কিন্ত স্বাধীনতাকে এতো 
বেশী মূলা দিতে আর কোথাও তিনি দেখেশ নি। তার কপালে চিন্তার 
রেখা পড়লে ।। 

বিভীষণ শশীগুপ্ত সেনাপতি সেলুকাসের সহযোগে শুন্ত গৃহগু'ল লুঠ করলো, 
সেকেন্দারকে উৎসাহ দিয়ে বরলো-আরে! এগিয়ে চলুন সম্রাট, সমগ্র উত্তরা 
পথ আপনার পধানত হবে। 

পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি দিথিজয়ী সমাটের লুন নেশাকে প্রলুব্ধ করে, শশীগুপ 
তিল তিন করে .সেই লোভ?ক বন্িমান করে তোলে । সমান চন্দ্রপ্প্ত ও 


৮৪ কিশোর গ্রস্থাবলী 


ধর্মাশাক কথ্থোজ কারুষ পঞ্চনদ অবধি যে প্রশস্ত রাজপথ অগ্রগামী করেছিলেন, 
শাস্তি ও লমৃদ্ধি বিস্তারের জন্য সেই পথ এবার বুঝি বিদেশী শক্রকে আমন্ত্রণ 
করে আনবে পাটলিপুত্রের তোরণ অবধি। কে এই দুর্ভাগ্য থেকে ভারতের 
পুণ্যভূমিকে মুক্ত করবে? বিভীষণ শশীগুপ্তের কু-পরামর্শ থেকে কে হিন্দুদের 
রক্ষা করবে? নিজের জীবন দিয়ে কে দেশকে রক্ষা করবে ? 

ক্ষঞ্জিয়ের ক্ষাত্রশক্তি আজ ক্ষীণ হয়ে গেছে। উত্তরাপথের নব-দধাঁচি 
জন্গণের কল্যাণ কামনায় অস্থি দান করতে প্রস্তুত হলেন। ব্রাঙ্ষণ আচার্ধ 
পণ্ডিত ন্ুবন্ধু উৎকোচ দিয়ে গ্রীকৃ সৈম্তকে বশীভূত করলেন। রাঝ্জের 
অন্ধকারের বস্ত্রাবাসের মধ্যে শশীগুপ নিহত হ'ল, সেকেন্দারের অগ্রগমন 
প্রতিহত হ'ল। যবন রাজের পাশে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে কৃটযুক্তি 
দেবার কেউ রইল ন, উত্তরাপথ রক্ষা! পেল। 

ছু"শে বছর অতীত হয় নি, আবার সেই ছুর্দিন সমাগত । আবার আর 
এক যবনের দ্িগ্বিজয়ের নেশ! ভারতের আকাশ-বাতাস ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে 
তুলেছে। দিথিজয়ী মিনান্দার তার দূর্দান্ত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে সগদিয়ৈ 
€ সমরখণ্ড ) থেকে সাকেত ( অযোধ্যা) অবধি আত্মবিস্তার করছে । কিন্তু 
আজ ন্থবন্ধুর মত আচার্য নেই, চন্দ্রগণ্ডের মত বীর নেই। সমগ্র উত্তরাপথ 
কি সত্যই আজ নিঃশেধিত শোর্য? হিন্দস্থানের গৌরবন্ধ কি তা হ'লে 
আজ সত্যই অস্তমিত হবে? কে আছ তরুণ, কে আছ বীর, অগ্রগামী হও-- 
সঙ্ঘবদ্ধ হও, আজ দেশ বিপন্ন, তোমার জাতির সঙ্কট, তোমার ধর্ম ধ্বংস 
পাবে, তোমার সম্মান লুগ্ড হবে। ভ্রাতির চেয়ে, ধর্মের চেয়ে, দেশের চেয়ে, 
বড় কিছুই নেই । সব আকর্ষণ ঠেলে ফেলে দিয়ে আজ দেশ-মাতৃকার চরণে 
আত্মবলি দাও--কে আছ তরুণ, তরবারি গ্রহণ কর! কে আছ তরুণী 
মাথার চুল দিয়ে ধনুকের ছিল! বেঁধে দাও !** 

চারণ থামলেন । 

এক ব্রাহ্মণ এতক্ষণ গাছের পাশে একটু তফাতে ফ্াড়িয়ে গুনছিলেন। 
এবার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন--তোমার পরিচয় জানতে পারি কি? 

চারণ উত্তর দিল__আমি বাক-জীবন। রাঞ্জ-রাজড়ার কাহিনী শুনিয়ে 
বড় লোকদের খুসি করাই আমার বৃত্তি? 

--তোমার নাম? 


হে বীর, প্রণাম করি! ৫ 


- পুস্যমিত্র। 

-এই নগরে তোমাকে নবাগত বলে মনে হচ্ছে? 

_ তক্ষধিলা থেকে আদি আজ প্রভাতে এখানে এসে পৌঁচেছি। 

ব্রাহ্মণের ভ্র কুঁচকে উঠলো! | দৃষ্টিকে ধারালো! ক'রে নিয়ে পুত্যমিত্রের মুখের 
পানে ভালো ক'রে নজর ক'রে বললেন-্আমার যতদূর ম্বরণ হয় বারো বছর 
আগে তক্ষশিলার রাজন্য-শিক্ষালয়ে এক যুবককে আমি রাজনীতি অধ্যাপন! 
করার জন্য মনোনীত করেছিলাম তার নাম ছিল আচার্ঘ পুস্যমিত্র ৷ 

_রাজগ্তকক আমার প্রণাম গ্রহণ করুন !--পুহ্যমিত্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম 
করলেন । 

জয়ন্ত! কিন্ত তোমার তো৷ এখানে এসে প্রথমেই আমার গৃহে যাওয়া 
উচত ছিল। 

--আপনাকে বিব্রত করার ইচ্ছা ছিল না, তা'ছাড়া আমি 'কোজাগরী- 
সন্নয।স' গ্রহণ করেছি। 

_-সেটি কি? 

যতদিন না এদেশ থেকে যবনের অনাচার দূর হবে ততদিন আমি 
সন্নযাসীর মত ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করবো, আর দেশে দেশে, পথে পথে 
তরুণ-তরুণীদের আহ্বান জানাবো-ণকে জেগে আছে, কার শক্তি আছে, 
ভারতের পুণ্যভুমি থেকে যবন-অনাচার দূর কর !' 

_উত্বম! তুমি এখন আমার সঙ্গে এসো) 

রাজগ্ুর পহগ্রলি অগ্রগামী হলেন । আচার পুষ্তমিত্র তার অস্থসরণ 
করলেন । 

প্রানাদ তোরণ থেকে চতুর্থ প্রহরের সান্ধ্য তেরী ঘোষিত হ'ল। 


দুই 


পাটলিপুত্র নগরীর বাহিরে গঙ্গতীরে মহাত্ম। পতগ্জলির আশ্রম । গোল 
পাতায় ছাওয়া কয়েকটি কুটীর, গানিকটা ফুলের বাগান, খুঁটিতে বাধ! গোট। 


কয়েক গরু। ঘরের ভিতরে তালপাতার পুণ্থি আর মাছুর, পুস্তক পাঠের 
সহায়ক এক একখানি কাঠের পুম্তকধারক আর মাটির পিলন্বজের উপর এক 
একটি মৃতপ্রদীপ। মগধের রাজগুরুর গৃহে বিলাসের কোন সমারোছ নেই। 


৮৬ কিশোর গ্রস্থাবলী 


নানা দিক-দেশাগত ছাল্রদদের কাছে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ পতঞ্জলি অধ্যাপনা 
করছেন। আশ্রমের একপাশে উপবনের প্রান্তে প্রাচীন এক বট গাছের লীচে 
বিস্তাচর্চ৷ চলেছে। মহাত্ম। যোগদর্শন ব্যাখ্যা করছেন; “কি ভাবে মানুষ 
আপনাকে উপলব্ধি করতে পাে-_হেয়, হেয়-হেতু, হান ও হানোপায় £ এই 
ংসারের ছুঃখ-কষ্ট আমাদের মনকে প্রতিমূহূর্তে নি্নগামী করছে, আমর] সত্য 
থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। এই দুর্বলতাকে জয় করতে হবে, বাহিরের [বষয় থেকে 
মনকে টেনে আনতে হবে ভিতরের পানে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমপ্ত 
ব্যাপারই ঈশ্বরে অর্পণ করতে হবে। যখন যে কাজ করবে ফলের প্রতি লক্ষ্য 
না রেখে, সুখের অস্ুসন্ধান ন! করে সমন্তই সেই পরমগুরু পরমেশ্বরে সমর্পণ 
করবে, সকল সময় তারই ধ্যান করবে। 
যোগ সাধনার প্রণালা সম্পর্কে বললেন £ যে ভঙ্গীতে অধিকক্ষণ স্থেরভাবে 
বসে থাকতে পারা যায় তার নাম আসন । সেই “আসনে' বসে শ্বাস-প্রশ্বাসের 
গতিকে সংযত (প্রাণায়াম) করে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে জয় করতে হবে। 
তারপর সেই চিত্বকে স্থির করতে হবে ভগবানের উপর | ক্রমে ভেদঞ্ান 
লুপ্ত হবে, মনের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হবে। যোগী সৎ-চিৎআনন্দময় সমাধি 
প্রজ্ঞ। লাভ করবে-জীবনের শোকছুঃখের অনুভূতি আর থাকবে নায় 
জগতের বন্ধন নই হবে, দেহী হয়েও তিনি হবেন দেহাতীত, ভগবানে সব 
লীন হয়ে যাবে, সাধক উপললব্ধি করবেন-_ 
একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গুঢ়ঃ 
সর্বব্যাপী, সর্ববভূতারাত্মাঃ 
কর্মণাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবসঃ 


সাক্ষী চেতা কেবলে। নিগুণশ্চ ॥ [ ব্রদ্ষোপনিষদ্‌ ] 

ক্রতিধর ছাজ্ের তনয় হয়ে গেছে, গুরুদেবের প্রতিটি কথা৷ তাদের 
সানসপটে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে যাচ্ছে। মহাত্মা চিত্তজয়ের এক একটি 
মার্স ব্যাখা! করছেন £ «বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম"--যখন মনের কোন 
বৃত্তিকে জয় করতে হবে তখন 'তার বিপরীত ভাবকে মনের মাঝে জাগিয়ে 
তুলতে হবে, তাহলেই প্রথম বৃত্তিটি দুর্বল হয়ে পড়বে, কোন ক্ষতি করতে 
পারবে না। চিত্তজয় করার এইটাই হ'ল প্রথম রীতি ।** 

পতঙ্জলি পড়াচ্ছেন। বটের জটগুলে! চারিপাশ দিয়ে নেমে এসেছে। 


হে বীর, প্রণাম করি ! ৮৭ 


অধ্যাপকের মাথার জটগুলি যেন তাদের নিকট-আত্মীয়। ওই বটগাছটি যেন 
যুগান্তের সাক্ষী, মহাত্মা। তেমনি যুগাস্তর-সঞ্চিত জ্ঞানের ব্যাখ্যাতা। উভয়ের 
যাবেই একটা যোগস্থত্র আছে। বুড়ে৷ বটগাছের নীচে ছায়াশীতল বেদীটার 
উপর জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতকে মানায় ভাল। 

সুর্য প্রথর হয়ে: ওঠে, দিবসের প্রথম প্রহর অতীতপ্রায় ; গুরুদেব পাঠ 
শেষ করেন। শিষ্যেরা একে একে চলে যায়। খধি আত্মস্থ হন। চারিপাশ 
স্তব্ধ, পাতার মর্মর-ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না" রোদের রুক্ষতা 
বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাখীর্দের কাকলিও র্লাস্ত হয়ে পড়েছে; কয়েকটা 
শালিখ পাখী ঘাসের বাঁজগুলি খু'ঠে খুঁটে খাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি। 

ধীর পদক্ষেপে পুষ্যমিন্র সামনে এসে দাড়ালেন, পায়ের শব্ধ শুনে পতঞ্জলি 
চোখ মেললেন, পুষ্যমিত্রের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন_ বল ? 

_দিন কয়েক ধরে আপনার বাণীই বার ধার আমার মনে হচ্ছে--বিতর্ক 
বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম !' 

পতঞ্জলি হাসলেন, বললেন_ তুমি গ্রীক বহিনীর সম্মুখীন হতে চাও ? 

পুষ্যমিত্র £বললেন--আপনি সতাপ্রষ্টা, আপনার অস্তদুষ্টির কাছে কিছুই 
তো! লুকাবার উপায় নেই গুরুদেব ! 

কিন্ত যবন সেনা বিশেষ শক্তিমান, তাদের সম্মুখীন হ'তে হ'লে থে 
সামর্থ্যের প্রয়োজন তা তোমার কই? শুধু বংশগৌরব কি বিদ্ভার গৌরব তো 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্ধকরী হয় না, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে 
অর্থ। অর্থ ছাড়া লোকবল সংগ্রহ করা যায় না। সেই সৈন্য সংগ্রহ করার 
মত সম্পদ আগে আহরণ কর। 

--আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি গুরুদেব! 

পতঞ্জলি, কোন উত্তর দিলেন না, পুষ্যমিত্রের পানে তীস্ষ দৃষ্টি তুলে ধরলেন । 

পুষ্যমিত্র বললেন-__মিনান্দার অযোধ্যার সীমান্তে সৈম্ত সমাবেশ করেছে। 
সম্রাট বৃহদ্রথকে ভয় দেখিয়ে পত্র পাঠিয়েছে--'ছ' শো” রণহস্তী, ছু" হাজার 
ঘোড়া, দু' হাজার নর্তকী ও দশ লাখ স্থবর্ণ মুদ্রা চাই, অগ্ঠথ। 
যবন সেনা অধোধ্যার পথে পাটলিপুত্র আক্রমণ করবে ।” আমি শুনলাম, 
মৌর্য সম্রাট যুদ্ধ করার চেয়ে এই উপটৌকন পাঠনই শ্রেয় বলে সিদ্ধান্ত 
করেছেন। এ সংবাদ বোধহয় আপনারও অজ্ঞাত নয়? 


৮৮ কিশোর গ্রন্থাবলী 


»-তোমার সংবাদ যথার্থ। 

(সই সম্পর্কে আপনার কাছে আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে । 
আপনি আমাকে মগধ-সআাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন । 

--কোন গোপন উদ্দেশ বাক্ত করতে চাও? 

- আপনার কাছে বলতে কোন বাধা নেই, আমি মগধ-সম্াটের 
উপটঢৌকনের অঙ্গগামী হতে চাই, গ্রীক রাজের সঙ্গে কিঞিৎ পরিচয় করার 
আগ্রহ হয়েছে। 

--বেশ। আজ সন্ধ্যায় তোমাকে সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব 

--আপনার করুণাই আমার সম্থন গুরুদেব ! 

পুধ্যমিত্র পতঞ্জলির পদধূপি নিলেন, পতঞ্জলি আশীর্বাদ করিলেন--শুভমন্ত ৷ 

পতগ্জলি চোখ বু'ঁজলেন, মানুষের ক ঘে শুন্ধতা খণ্ডিত করছিল ত 
আবার দিগন্ত ছুয়ে আকাশে চড়িয়ে পড়লো । সমাহিত খষিকে পিছনে 
রেখে পুস্তমিত্র সামনের মেঠো পথ ধরলেন। পথটি ফুলের বাগানের ভিতর 
দিয়ে উত্তর মুখে চলে গেছে । একটী রক্ত গোলাপের ডালে একবার দোল 
দিয়ে, একটা সূর্ধমুখীর মাথায় একবার টোকা মেরে পুষ্ামিব্র অপরাজিতা গাছ- 
গুলির সামনে এসে দাড়ালেন। বাতাসের স্হু স্থগন্ধটা একবার বুকভরে গ্রহণ 
করে, গণ গুণ করতে করতে তিনি অগ্রসর হলেন। গঙ্গাতীরে একটী গাছের 
ছায়ায় এসে বসলেন! ওদিকে পটলিপুত্রের ঘাট দেখা যায়। শাদ1 শাদা 
বিন্দুর যত অসংখ্য নৌকার পাল। নগর প্রাকারটা এত দূর থেকে শুধু রেখার 
মত মনে হয়! মানুষ দৃষ্টিতে আসে না। পুষ্যমিন্ত সেই দিকে তাকিয়ে গুণ 
৭ করে স্থর ধরলেন ঃ 

সাধনা আমার গ্রীক বিতাড়ন, 
মন্ত্র আমার--ঘ্অস্ত্র ধর! 

বেদ বেদাস্ত গীতা ছেড়ে ভাই 
মাতৃতূমিকে মুক্ত কর !' 


বেলা এগিয়ে যায় দ্বিপ্রহরের দিকে । মধ্যাকাশের হুর্ধ প্রখর উজ্জ্বল 
হয়ে ওঠে। বাতাস জোরালো হয়ে উঠেছে, ছু'-একটা দম্ক1 ঝাপ্টায় তপ্ত 
রালুকণ। গায়ে এসে বেঁধে। এক একটা ধূলার ঝাপ.ট' পিছনের প্রান্তর থেকে 


হে বীর, প্রণাম করি! ৮৯ 


ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার উপর দিয়ে এগিয়ে যায়, প্রভাতের স্বিপ্ধত৷ মধ্যাহ্থের 
'কুক্ষতায় রূপান্তরিত হয়। গাছের ছায়াতেও পাশের উত্তাপ সংক্রামিত হতে 
সুরু করে। 

পুষ্যযিত্র তখনও সেই গাছের নীচেই বনে আছেন, এক টুকরো পাথর 
দিয়ে মাটার উপর কত কি লিখছেন হিজিবিজি। তার মাথার মধ্যে ঘে 
চিন্তার ঝড় বইছে, বাইরে থেকে সেটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। 

সহসা কি ষেন একটা শব্দ হ'ল পু্যমিত্র মুখ তুললেন। সামনে এক বৌ 
সন্না'সী, ভাতে একটি প্রকাণ্ড গাছের ডাল, এক টুকরো কৌপীন ছাড়া আর 
কোন বসন নেই। শ্রমণ এগিয়ে এসে বললেন _আপনার কাছেই এলাম। সদ - 
ধর্ম প্রচার ও প্রসাধের জন্য উত্তরাপথের ধর্মচক্র আপনাকে মগধের মহামাতা- 
পদে আসীন করতে চায়, "াপনি প্রতিশ্রতি দিলেই আমরা অগ্রসর হতে পারি। 

_আমি মগধের মহামাত্য হব!-_পুষ্যমিত্র কথাটী ভালমত বুঝে নেবার 
চেষ্টা করেন, জিজ্ঞান্থ চোখে তাকালেন সন্ন্যাসীর পানে । 

সন্ন্যাসী বললেন-_কুকুটারাম বিহারে উত্তরাপথের পর্সচক্রের মহাসঙ্গষেলন 
বসেছে, সদ্ধর্ষের সংস্কার সম্পূর্ণ করে আবার আমর! প্রচার পাঠাব চম্প! 
( ইন্দোচীন) থেকে স্থবর্ণসপ্তক (জাপান) দ্বীপ অবধি । আপনাকেই এই 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। 


--আপনার পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয় । এই সম্পর্ক লোচনা 
করার জন্য মহাসম্মেলন আগ্ড রাত্রি প্রথম প্রহরে আপনাকে কুকুটারাম বিহারে 
আমন্ত্রণ জানিয়েছে । আপনার উপস্থিতি আমরা প্রত্যাশা করি । 

সন্ন্যাসী উত্তরের জন্ত আর অপেক্ষা করলেন না, ঘোড়ার পিঠে চড়ে 
বসার মত গাছের ডালটার উপর উঠে বসলেন। পরক্ষণেই ডালটি 
মাটীর উপর থেকে শুন্যে উঠে পড়লো, আকাশপথে সন্গ্যাসী অদৃষ্ত হলেন। 
শোনা! যায় তখনকার দিনে বৌদ্ধ তাস্ত্রিকদ্দের পক্ষে শৃন্যপথে বিচরণ করা 
বিন্ময়কর কিছু ছিল না। পুষ্যমিত্র বারেক সেদিকে তাকিয়ে আবার নিজের 
চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। * 


ন'ন। মহৃধি পতঞ্জলি ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী । প্রায় হাজার বছর আগে 


তিন 


সন্ধ্য। হতে তথনও কিছু দেরী আছে। পুষ্যমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে পতঞ্জলি 
মগধ-সম্রাটের সঙ্গে দেখ। করতে এলেন। 

মগধ সম্রাটের সাতমহল!| বাড়ী, পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ । গঙ্গার 
তীরে যোজনব্যাপী ঘন সন্নিবিষ্ট জনপদের মাঝে মৌর্য বংশের বিরাট রাজ- 
প্রানাদ। মহলের পর মংল--অধ্যক্ষভূমি, কুমারভূমি, উপস্থান, মলভৃমি, 
অলঙ্কারভূমি, অন্তঃপুর--একটীর পর একটি স্ুদৃশ্ত অট্রালিক]। প্রশস্ত কক্ষ, 
দীর্ঘ দ[লান। সাত রঙে রডিন স্থ-উচ্চ দারুস্তস্তমণ্ডিত সভাঘর। প্রাসাদের 
ভিতরে ও বাহিরে সোনা, বূপ1 ও লাক্ষার মনোহারী কারুশিল্প প্রভাতী স্থধের 
দীপ্তিতে বহু বর্ণ বৈচিত্র্য বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। ভারতীয় শিল্পকলার পরম 
বিকাশ দৃষ্টিকে ঝল্সে দেয়। 

অষ্টালিকা শ্রেণীকে ঘিরে আছে নয়ন-মনোহারাী উগ্ভান। নান৷ দেশী ও 
বিদেশা ফুলের গাছ, নানা বর্ণের অসংখ্য পোষ! পাখীর সমারোহ । পাখী- 
গুণির পায়ে কেউ শিকল পরিয়ে রাখে না, তার! ইচ্ছামত গাছে গাছে 
ওড়ে, কল-কাকলিতে সারাক্ষণ উগ্ভান্ভূমি মুখরিত করে রাখে। কয়েকটা 
সরোবরে স্ষটিকের মত খচ্ছ জল থৈ থৈ করছে, মণালের পাশে পাশে নানা 
রঙের মাছ রামধন্থুর চাঞ্চল্য জাগায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য আর শিল্পীর 
বিলাস এসে মিলেছে এই প্রাসাদে । 

আড়াই হাজার বছর আগে সমগ্র উত্তরাপথের সমৃদ্ধি আহরণ করে মৌর্য 
সমতটের! পাটলিপুত্রের এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। গ্রীক এঁতিহাপিক 
ইলিয়ান এই প্রাসাদ দেখে লিখেছেন £ “এমন চমৎকার প্রানাদ গ্রীন দেশে 
নেই, তৈরী করার মৃত শিল্পীও নেই!' চীন! দূত ফাঁ-হিয়ান লিখেছিলেন ঃ 
'এই প্রাসাদ মানুষের তৈরা নয়, মানুষ এমন শিল্প স্থটি করতে পারে না। 

- খুপূ্ ২৮২৯ শতকে ইনি ইনি আবির্ভূত হয়েছিলেন । আমাদের 

এই কাহিনীর মহাত্মা পতঞ্জলি ছিলেন খৃষটপর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক, পূর্ব 

ভারতের “গোনাদি' গ্রদেশের অধিবাসী । উত্তরাপথে এর পাপ্তিত্যের বিশেষ 

খ্যাতি ছিল, বিশেষতঃ বৈয়াকরণিক হিসাবে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মগধের 

রাজবংশ একে গুন্র পদে বরণ করে ছিলেন। একে আমর! দ্বিতীয় পতঞ্জলি 


বলতে পারি। এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমার মজুমদার লিখিত “হিন্দু হিষ্ী" ভর্টব্য। 
-লেখক 


হে বীর, প্রণাম করি ! ৯১ 


আগেকার রাজারা তাল-বেতালের মত ভূত আর দানবকে বশ করে এই 
প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন !' 

ছু' হাজার বছর আগে-আমাদের এই কাহিনীর যুগে-_ম্গধের এই 
প্রাসাদে মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ বান করতেন। 

গঙ্গাবক্ষে প্রশস্ত প্রাসাদ-অলিন্দ | স্থবর্ণথচিত' জাজিমের উপর ৰসে সআাটি, 
বুছদ্রথ অন্তরঙ্গ কয়েকজন পার্ষদ নিয়ে দ।বা! খেলায় নিমগ্ন । র 

ওপারের অশথ-তমালবীথ থেকে বাযুহুল্লোল অসংখ্য নৌকাব পালে 
পালে ভর দিয়ে এপারের অলিন্দ পার হয়ে মহানগরীর অলিগলি-পথে হারিয়ে 
যাচ্ছে | শরতের স্বচ্ছতা দেখা দিয়েছে আকাশে, শীল রঙ ঢলে পড়েছে 
নদীর প্রান্তে, গোধূলি রঙের প্রাস্তরের সীমাস্তে। বর্ষণক্রানস্ত মেঘে শুভ্রতা দেখা 
দিয়েছে, দিনশেষের সুর্যকিরণ রূপালী জরীর কাজ করছে মেঘের কিনারায় । 
গঙ্গা-বক্ষের ন্িপ্ধ সমীরণে প্রাসাদ-অলিন্দে স্থবর্ণথচিত জাপ্ডিমের উদ্র বনে 
অন্তর পার্ধদদের নিষে স্আট্‌ বুহদ্রথ দাব! খেলায় নিমগ্ন । 

পতঞজপি এসে সামনে দ!ড়াঁৈন, বললেন--সআ!টের জয় হোক ! 

বৃহদ্রথ চোখ ন! তুলেই ম'থ:টা খানিক ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানালেন, 
বললেন-_ প্রণাম হই গুরুদেব, আসন গ্রহণ করুন। 

পতঞ্চলি বসলেন না, পার্ষদদের মুখের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে 
নিয়ে বললেন--একট। সংবাদ ছিল মহারাজ ! 

--এথনি শুনবে গুরুদেব । আপনি একটু বন্থুন, আগে এই বাজীটা শেহ 
করে নিই। গ্রীকদের এমন চেপে ধরেছি" নাও, কিন্তি-"' এইবার? 

পতঞ্জলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীর পদক্ষেপে অলিন্দের একপাশে সরে 
এলেন। সেখান থেকে নীচের অধ্যক্ভূমির একাংশ দেখ যায়, ধূসর প্রাঙ্গণকে 
সামনে রেখে বরাবর প্রাসাদ-প্রাকারের পাশ দিয়ে হস্তীশালা চলে গেছে। 
সমান্তরালে গঙ্গার তট ধরে এগিয়ে গেছে দীর্ঘ রাজকীয় অশ্বশালা | অশ্ব- 
পালক ও হম্তীপালকের দল ছুটোছুটি করছে। সামনের প্রাঙ্গণে অশ্ব ও 
হস্তীর সমাবেশ হচ্ছে; ওদের ভিতর থেকে ছু'শে। হাতী আর ছু"হাজার ঘোড়। 
বাছাই করে নিয়ে স্থরাষ্ট্রে, ( কাখিয়াবাড় ) গ্রীক রাজা মিনান্দারের কাছে 
পাঠাতে হবে | মাধ্যমিকার ( মেবার ) পথে তিনি দন্ত সমাবেশ করে 
অপেক্।! করছেন। ষে কোন দিন মগধ রাজ্য আক্রান্ত হতে পারে। শঙ্কিত 


৯২ কিশোর গ্রন্থাবলী 


প্রতাস্তবাসীরা হয়তো বিনিগ্র রজনী যাপন করছে, কিন্তু বিগত-শৌর্ধ যগধ 
সম্রাটের সে জন্য কিছুমাত্র ছুশ্চিন্তা নেই। তিনি নিশ্চিন্ত মনে দাবার ছকের 
উপর প্রতিপক্ষের রাজাকে কিস্তি দিচ্ছেন। পতঞ্জলি দীর্ঘ * নিঃশ্বাস 
ফেললেন। 


ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে । গাছের নীচে ছায়ার আভান জাগে। 
€মঘের কিনারায় যে রূপালী পাড় জেগেছিল, তাকে স্িমিত করে রাত্তি-পুর্বের 
কৃষ্ণাভা। নীড়-সন্ধানী পার্ধীর কাকলিতে গাছগুলি মুখর হয়ে উঠলে।। 
প্রাকারের পিছনে মগধ্ের সৌধ-টড়াগুলি অন্ধকারে শ্লান হয়ে যাচ্ছে। 
প্রাসাদের করঙ্কবাহিনীর1 ঘরে ঘরে তোরণে ও অলিন্দে দীপবতিকা জেলে দিল, 
তোরণে তেরণে সন্ধ্যার ভেরীনিনাদ হ'ল, নগরীর গৃহে গৃহে জাগলো শঙ্খ- 
ধ্বনি, মন্দির থেকে ভেসে এলো! সন্ধ্যারতির কাসর-ঘণ্টার শব । পতঞ্জলি 
সম্রাটের দিকে ফিরলেন । বুহদ্রথ তখনও গহীর মনোষোগের সঙ্গে দাবার 
ছকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন, বাইরের জগতের উপর তার বিন্দুমাত্র 
মনোযোগ নেই । ছু'পাশে অসিহন্তে দু'জন দেহরক্ষিণী পাথরের মুৃত্তির মত 
দাড়িয়ে আছে। পতঞ্জলি আর সময়ক্ষেপ করলেন না, অলিন্দ পার হয়ে 
নীচে নেমে এলেন। 


নীচে উদ্ভানের এক পাশে একটী গোলাপের শাখকে পুষামিত্র দোল 
দিচ্ছিলেন, প্রতীক্ষা করছিলেন পতগ্রলি কখন ডেকে সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেবেন। 

পতঞ্জলি নেমে এসে বললেন-_স্থবিধা হ+ল না, পুষামিত্র সআটু দাব। খেলায় 
ভারী ব্যস্ত, তার এতটুকু 'অবসর নেই। মিনান্দারের বিরুদ্ধে তিনি বার 
কয়েক কিন্তি দিয়েছেন, আর অল্লঞ্ষণের মধ্যেই প্রাসাদ-অলিন্দে গ্রীক-সম্রাট. 
সনৈম্তে পরাজিত হবেন। 

_ রাজ্য বিপন্ন, প্রজ। বিপন্ন, আর সম্রাট, নিশ্চিম্ত মনে দাবা খেলছেন? 
(বিশ্রয়কর ! 

- মোটেই বিন্ময়কর নয় পুষামিত্র, এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। দৃঢচিত্ে 
কর্মগ্রতিভা দিয়ে একজন সাম্রাজা গড়ে তোলে, সেই সাম্রাজ্যর উপস্বত্ব ভোগ 
করতে করতে তার বংশধরের! বিলাসের চরমে গিয়ে পৌছায়, শক্তি ও 
গৃচতা--ছই-ই তারা হারিয়ে ফেলে, তখন রাজা শতধা বিচ্ধিয় হয়ে তদের 


হে বীর, প্রণাম করি! ৯৩ 


হস্তচুত হচ্ছ, নতুন কর্মী এসে রাজ্যভার গ্রহণ করে,_-নতুন রাজবংশের 
উদ্ভব হয়। 

--সআাট্‌ বৃহদ্রথের ভবিত্তং তো তা! হ'লে অন্ধকার বলে মনে হয়! 

-প্রানাদের মধ্যে এই সম্পর্কে কোন আলোচন! না করাই বিধেয়, 
পুষামিত্র ! 

পুষ্যমিত্র লজ্জিত হলেন, বললেন-হিন্দুস্থানের ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে 
মাঝে .মাঝে চিত্তবিভ্রম ঘটে, স্থান, কাল ও পাত্রের কথ! আর ম্মবরণ থাকে না, 
গুরুদেব । 

মৌনমুখে দু'জনে প্রাসাদ-তোরণ পার হয়ে গঙ্গাতটে এসে ্রাড়ালেন। 


চার 


লাল কাকর বিছানো পথ, নগর-তোরণ পার হয়ে নদীর রেখা ধরে 
বরাবর চলে গেছে--€ৈশালী, শ্রাবন্তী, মাধ্যমিক, তক্ষশিলা শ্রান্গর, ইন্রপ্রস্থ, 
লক্্ণাবতী, বারাণসী, কপিলবাস্ত | পাহাড ও প্রাস্তরকে ছৃ'পাশে রেখে 
পায়ে-চলার রেখা, মানুষের যুগযুগান্তরের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার বাহিকা, গান্ধা 
ও হন্দুকুশের বুক চিরে কান্দাহারের ওপারে পৌচেছে। সেই পথ আক্ত 
টেনে আনছে শিষ্টর বিদেশীর রথচক্রকে । 

সহসা পুষ্যমিত্রের চেখের সামনে ভেসে উঠলে', পথের কাকর যেন র'ক্তম 
হয়ে উঠেছে, চারিপাশে যেন রক ছড়িয়ে আছে, কুরুক্ষেত্রের মাঠের মত 
রক্তাভ। রক্তাভ ধুলিরা/শি ক্রমশঃ আকাশে গোধুলির সং ধরাচ্ছে। সেই 
ধূলির নীচে নগরীর প্রাকার ভেঙে পড়েছে, ভগ্ন গ্রাকারের উপর জেগে উঠেছে 
গ্রীক অশ্বারোহীর শিরক্ত্াণ! গৈরিকধারী হিন্দু সেনারা একজনের পর 
একজন ধরাশায়ী হচ্ছে, আহতের আর্তনাদের সঙ্গে মিশছে বিজয়ীর হুঙ্কার ! 
সন্স্ত শিশু ও নারীরা পালাতে গিয়ে পিছু হটে আসছে, যবনেরা নগরীর 
চারিপাশ ঘিরে ফেলেছে, পথ নেই ! 

সহসা ধুলার ভিতর থেকে প্রতিভাত হ'ল রাজ প্রাসাদ,_মথুরার 
প্রাসাদ। এই প্রাসাদে পুষ্যমিত্র আজন্ম প্রতিপালিত। প্রাসাদের প্রতিটি 
দ্বার তার কাছে পরিচিত । ওই প্রাসাদের অরে শাদা ঘোড়ার পিঠ থেকে 
পড়ে গেলেন কে-ও ? মথুরার রাজ!? পিতা! 


৯৪ কিশোর গ্রস্থাবলী 


পুষ্যমিত্র চমকে উঠলেন। সহসা মনে হ'ল পিতার কঠম্বর তার কাণে 
এসে বাজছে £ গহিন্দু সভ্যতা ধারালে| তলোয়ারের নীলাভ ফলার মত তীক্ষ 
ও উজ্জ্বল, জান্বীর মত নির্যল ও প্রাণবান্‌।+ যে প্রাণশক্তি নিয়ে একদিন 
আমর] ছড়িয়ে পড়েছিলাম জনপদ থেকে জ্নপদাস্তরে, সাগরের এক-বেলাভূমি 
থেকে আর এক বেলাতৃমিতে সে প্রাণশক্তি আজ মুমূর্য আর্ধাবর্তের পশ্চিম 
প্রান্তে স্থর্য অন্ত যাচ্ছে। যে পথে আর্য খধি ও শ্রমণেরাজ্ঞানের দীপ্চি নিয়ে 
পরিভ্রমণ করতো, সে পথে আজ মৃতের স্তপের পাশে বাজছে বন্দীদের পায়ের 
শঙ্খল। রক্ত ও চোখের জলে পথ সিক্ত হ'ল তবু তো কই দেবত1 জাগলো 
না! 'পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম, ধর্ষ সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি 
যুগে যুগে' কিন্ত কই? ভগবান তো 'এখনও জাগলেন ন1 ! 

--্রব্যং মান্ম গমঃ পার্থ !--তিনি আসছেন ! 

পৃষ্যমিত্র চমকে উঠলেন, সামনে বজ্াচার্য। মুখে হলি, চোখ ছুটি কিন্ত 
হিংস্র শ্বাপদের মত ধ্বক্‌ ধ্বকৃ করছে! ওই দৃষ্টির সামনে সম্মোহিত হয়ে 
তা হ'লে কি তিনি এতক্ষণ স্বপ্র দেখছিলেন! পুস্তমিত্র অস্বস্তি বোধ 
করলেন। 

ব্তাচার্ষের ঠেখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এলো! হাসতে হাসতে তিনি 
বললেন-_-ভগবান্‌ তো নিজে আসেন না, এক একবার এক একজন মানুষের 
ভিতর দিয়ে তিনি প্রকাশ পান, প্রয়োজনীয় কল্যাণটুকু করিয়ে নেন। কে 


বলতে পারে এবার হয়তো তিনি তোমার ভিতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ 
করবেন। ূ 

পুষ্যমিত্র সহলা কোন কথ! বলতে পারলেন না, কিন্তু কেমন যেন অপ্রুতিভ 
বোধ করলেন, পতঞগ্ুলির মুখের পানে তাকালেন। বঙ্জাচার্ধ বললেন--চলো, 
তোমাকে কুকুটারাম বিহারে নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি । 

বস্তাচার্ষের সঙ্গে যেতে পুষ্যযমিত্রের কেমন যেন শঙ্কা হল, যাবেন কি 
যাবেন নাস্থির ক€তে পারেলন না। পতঞ্লি তার মনের কথাট। এবার বাধ 
হয় বুঝতে পারলেন, বললেন»-* কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন--কর্ম 
করে যাও, অনিবার্ষ পরিণতি আপনি ঘটবে ! 

বজ্জাচার্য নিমন্ত্রণ জানালেন--আপনিও আম্থন মহাচার্য! আপনাকে 
পেলে জনগনের কল্যাণ নিরূপণে অ,মরা অভ্রান্ত হতে পারবো। 


হে বার, প্রণাম করি! ৯৫ 


পতঞ্জলি আকাশের প্রান্তে ত্রয়োদশীর টাদের পানে একবার তাকালেন, 
কি যেন ভেবে নিলেন, ধীরে উচ্চারপ করলেন-্রীবিষু! শ্রীবিষ্ু ! 


শ্রীবিষ্ণ ! 
তারপর তিনি নিজে অগ্রসর হলেন কুকুটারামের দিকে । 


পচ 

অশোকারামের রত্বুগুহে উত্তরাপথের ধর্মচক্রের প্রধানের সমবেত 
হয়েছেন। মুগ্ডিতমন্তক গৈরিকধারী শীর্ণদেভ শ্রমণের দল। নিষ়হ্ছরে তার! 
আলাপ করছিলেন। পুয্যমিত্র ভিতরে আসতেই মহাস্থবির ধর্মরক্ষিত 
স্বাগতম জানালেন--ন্বাগতম ! স্বাগতম! অপর সকলে বাতাসে মাথ৷ 
দোলালেন শুধু। 

পতঞ্জলি আসন গ্রহণ করলেন ধর্মরক্ষিতের পাশে । বজ্াচার্ধ পুষামিত্রকে 
পাশে নিয়ে বসলেন । প্রদ্দীপের স্তিমিত আলোকে পুষ্যমিত্র উপস্থিত সকলের 
মুখের উপর দিয়ে একবাব,' দৃষ্টি বুলিসে নিলেন, কয়েকটা পরিচিত মুখ তার 
চোখে পড়লো £ তক্ষশিলার মহাসাজ্ঘিক কীত্িরক্ষক, জেতবন বিহারের 
নাগদন্ত, নরেন্দ্র (নালন্দা) বিহারের সৃবিজ্ঞ, মুলগন্ধকুটি বিহারের প্রভাকর, 
অশোকারামের নাগসেন। 

কয়েক হহুর্ত মৌন কক্ষটি স্তিমিত অন্ধকারে থম. থম. করতে লাগলো । তার 
পর অশোকারাযের মহাস্থবির ধর্মরক্ষিত কথ! বললেন_-বহু বিচার ও বিবেচনা€ 
করে উত্তরাপথের ধর্ম5ঞ্র (বৌদ্ধ মহাসভা ) স্থির করেছেন যে সদ্পর্সের রক্ষা 
ও জনগনের কল্যাণের জন্য অবিলন্বে এদেশ থেকে ষবন অত্যাচারাদের 
দূর করা একান্ত প্রয়োজন। এই কার্য সম্পাদনের শ্রেষ্ট নায়ক ছিলেন মগধ- 
সম্রট। কিন্তু একান্ত ছুঃখের সঙ্গে আমাদেরকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে 
সম্রাট বৃহদ্রথের পক্ষে তা সম্ভব নয়, আলন্) ও বিলাসপ্রিয়ত1 তাকে একেবারে 
অকর্মণ্য করে তুলেছে । মেইজন্য সর্বসান্ত্রে সপণ্ডিত, শান্ত্রবিদ মথুমার 
রাজকুমার পুষ্যমিত্রকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য আমর! আমন্ধণ করছি। 

পুষ্য মন্ত্র এতটা আশা করেন নি। এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন কি 
বর্জন করবেন, সহসা. কিছু নিশ্চয় করতে পারলেন না। আচার্য পতগ্রতির 
মুখের পানে তাকালেন। পতঞ্রলি তার মুখের পানে তাকিয়ে তার মনের 
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কথাটা বুঝতে পারলেন, বললেন--পুষ্যমিত্র, তুমি রাজবংশের লোক, রাজ্য 
পরিচালনা ও সৈন্ পরিচালন৷ তোমার সহজাত সংস্কার? 

__কিন্ত এ ষে বড় কঠিন কাজ গুরুদেব ! 

ধর্মরক্ষিত এবার কথা বনলেন,_-জনগণের কল্যাণ-কামীর কাছে কোন 
কাজই কঠিন নয়। সম্রাট ধর্মাশোকের নির্দেশ নিশ্চয়ই তোমার অবিদিত নয়? 

বন্ধাচার্য দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন। প্রদীপের স্তিমিত শিখায় 
দেয়ালের গায়ে সাদ| অক্ষরগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে £ 

দেবানাংপিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ £ কলাণং ছুকরং যে আদি 
করে কলাণস সে ছৃকরং করোতি.**( দেবগণেরপ্রিয় প্রিয়দর্শা রা অশোক 
এইরূপ বলিয়াছিপেন £--কল্যাণকর কার্য কর! দুফষর। যিনি প্রথম কল্যাণ 
কার্য করেন তিনি দুঃসাধ্য সাধন করেন। )% 

কয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ । 

তারপর বঙ্তাচার্য কথ! বললেন__-এই ছুর্দিনে বা উদ্ধার করতে 
হবে এবং তুমি সে সম্বন্ধে যোগ্য ব্যক্তি। যবন বিতাড়নের জন্য তুমি যে 
ভাবে যা করতে চাও তাই তুমি করবে, এবং সর্ববিষয়ে ধর্মচক্র ও ব্রাহ্ষণসভা 
তোমাকে সাহায্য করবে । অর্থের অভাব হবে না, প্রয়োজন মত সন্ত 
সংগ্রহেও আম্প। সাহায্য করতে পারি। 

এবার পুষ্যমিত্র কথা বললেন,-_কিন্ত মগধ-সম্রটের অনুমতি ব্যতিরেকে 
গ্রীক্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যাওয়া কি যুক্তিযুক্ত হবে? 

বজ্ঞাচার্ধ বললেন,--জনগণের কল্যাণের জন্য সম্রাট, প্রজাদের শুভেচ্ছার 
উপরেই তার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। প্রজাদের দুর্দিনে এশখবর্ষের মাঝে বিলাস 
কর! রাজার পক্ষে শোভন নয়। শত শত প্রজার ধনপ্রাণ খন বিপন্ন তখন 
অক্ষক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত কর কোন প্রজাপালকের পক্ষে শোভন নয়। 
রাজা অযোগ্য হ'লে প্রজাকেই রাজ)ভার গ্রহণ করতে হবে। 

--কিন্তু এ যেরাজদ্রোহ ? 

তুমি বিষয়টাকে উদ্টো দিক থেকে দেখছ পৃয্যমিতর। রাজ! যখন 
প্রজাদের সম্পদ নিয়ে বিলাস করে, প্রজাদের ছুঃখ-ছুর্শশার পানে দৃষ্টি দেয় না, 
তখন তাকে বলে প্রজাদ্রোহী। প্রজাপ্রোহী সম্রাটকে সিঃহামন থেকে 

_ অশোকের পঞ্চম গিরিলিপি--গির্ণার পাঠ। 


হে বীর, প্রণাম করি ! ৯৭ 


নামিয়ে দেবার অর্ধিকার প্রজাদের আছে। তাকে রাজড্রোহ বলে না, তাকে 


বলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা কর]। 
আপনার! এ বিষয়ে সম্রাটের সঙ্গে কথা বলেছেন ? 


_+সআট দিনরাত অক্ষব্রীড়ায় মগ্র, কথা বলার মত অবসর তীর নেই। 
তার উপর অতিরিক্ মধুপান কর।র ফলে নিভৃতে মস্্গুপ্তি অ:লোচন! করার 
মত মনের অবস্থাও তার নয়। 

-কিস্তু সআটকে সিংহাসন্চ্যুত করা আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে? 

--আমর! তোমাকে তেমন কিছু করতে বলছি না। এমন পথে অগ্রসর 
হ'তে হবে যাতে যর্দি আমরা পরাজিত হই, তা'হলে গ্রীক সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির 
পথ যেন খোল! থাকে । সম্রাট বৃহদ্রথ যেমন তার বন্ধুত্ব কামন। করছেন 
করুন, তোমাকে নামতে হবে দন্থা-সদ্ণারের ভূমিকায়। যদ্দি জয়ী হও দেশ 
শত্রমুক্ত হবে, যদি হেরে যাও ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবে, কোন 
ডাকাত-স্দারের অন্থায়ের জন্য মিনান্দার সম্রাট বুহদ্রথকে দায়ী করতে 
পারবেন না। 

পৃষ্যুমিত্র বললেন,_-€বশ, তাহলে আমি রাজী আছি! 


ছয় 

থৃষ্ট-জন্মের দেড়শত বছর আগের কথা, ভারতের উদ্র-পশ্চিম প্রত্যন্ত 
প্রদেশ তখন ইন্দো-পাধিয়ান গ্রীকৃদের অধীনে। কপিশ, কাবুল, পঞ্চনদ ও 
সি্ধুদেশে তখন তার! রাজত্ব করছে, দ্রি্িজযম়ী আলেকজান্দারের এপিয়ার 
সাআজ্য টুকরে! টুকরে! হয়ে গেছে কিন্তু শক্তি হারায় নি। আলেকজান্দারের 
স্বপ্ন চোখে নিয়ে কয়েক বহর আগে গ্রীকের! নৃতন করে ভারত অভিযান সুরু 
করেছে, কিন্ত কপিশ, কাবুল, পঞ্চনদ ও সিন্ধু অবধি এসেই তারা থেমেছে। 
কোন বড় বাধ। ঘে তাদের থামিয়েছে তা নয়, তার! থেমেছে ভিতরের 
অন্তবিবাদের জন্য | নিজেদের মধ্যে শক্তি-লাভের ঘন্ব শেষ হ'তে লেগেছে 
অধ-শতাব্দী। তারপরেই আবার নব-পর্ধায়ে সরু হল ভারত-জয়ের অভিযান । 
গ্রীক রাজা! মিনান্দার শত সহল্র নৈম্ত নিয়ে এগিয়ে এলেন সৌরাষ্ট্রের 
(কািয়াবাড়) দিকে। সৌরাষ্ট্র জয় করে এগিয়ে এলেন মাধ্যমিকার় ; 
দেখান থেকে মথুরা | " মথুরা নগরী লু£ন করে তিনি থমকে দাড়ালেন, সংবাদ 

প্‌ 
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এলো ভরতপুর ও অযোধা।য় বিপুল মাগধী সেনার সমাবেশ হচ্ছে। মগধের 
হস্তীবাহিনীর ভয়ে আলেকজান্দার পঞ্চনদ পার হয়ে অগ্রসর হতে সাহস করেন 
নি। মিনান্দার ভাবিত হলেন। আলেকজান্দারের মত তার ঘে একেবারে 
হস্তীবাহ্নী ছিল না, তা! নয়, করেকটি 'হস্তী তিনি পঞ্চনদ থেকে সংগ্রহ করে- 
ছিলেন । কিন্ত মাগবী হস্তীযুথের কাছে তা নগণয। 

মন্ত্রী আন্তিওকাস ও ডিমিত্রিয়াম বললেন--মগধ-রাজের শক্তি ষথাথ 
নিরূপণ নাকরে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না সতাট! শেষে 
হয়তো! এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হুবে যে পঞ্চনদ পর্যস্ত আমাদের হস্তচ্যুত 
হবে। সেই জন্ত আগে আমরা চারিপাশে গুপ্তচর প্রেরণ করি। ইতিমধ্যে 
মগধ সম্রাটের কাছে এক দূত পাঠানো! হোক । 

মিনান্নার বসলেন,--কিন্তু আমার পক্ষ থেকে দূত গেলে আমারই দুর্বলতা 
প্রকাশ পাবে নাকি? 

আমরা সে কথাও ভেবেছি সমাট ! দত আমাদের পক্ষ থেকে যাবে না। 
মথুরার বৌদ্ধ-সঙ্ঘ থেকে একজন স্থবির যাবেন, তিনি অ|মার্দের শক্তিমত্তার 
বিপুলতা ব্যাখ্যা করে বলবেন, ছু'শো হাতী, ছু'হাজার ঘোড়া, আর দশ 
লাখ স্বর্ণ মুদ্রা পেলে আমাদের বাহিনী আর অগ্রসর হবে না, বু নিরীহ 
জনগণের রক্তপাত নিবারণ হবে। বৌদ্ধদের ধর্মের দিকৃ থেকে সেইটাই 
বিশেষভাবে কাম্য । 

-_কিস্তু বৌদ্ধ স্থবির আমাদের পক্ষ নিয়ে যাবে কেন? 

-সে দায়িত্ব আপনি আমাদের উপর ছেড়ে দিন সম্রাট! দেশের 
জনগণের কল্যাণ কামনায় বৌদ্ধরা এটুকু করবেন, তীদেরকে শুধু 
প্রতিশ্রুতি দিলেই চলবে.যে আমরা চলে যাব। 

আস্তিওকাস ও দিমিত্রিয়াস বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে 
নিমন্ত্রণ জানিয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে তাদের 
বিশেষ ক্ট পেতে হ'ল না» সংগ্রাম, লু্ঠন ও ধ্বংল থেকে দেশবাসীকে রক্ষা 
করার জন্য তাঁরা দূতের দায়িত্ব নিতে শ্বীকার পেলেন। ক্রতগামী রথে 
পীঁচজন বৌদ্ধ স্থবির যাত্রা করলেন পাটলিপুত্রের দিকে । 


সাত 


মথুরা থেকে তরতপুর সাত যোল্গন পথ মাত্র। মথুরার উপকঠে 
মিনান্দারের বিরাট বাহিনীর ছাউনি পড়েছে। ভরতপুরের রাজা 
কুমারসেন বিশেষ ভাবে চিস্তিত | মথুরা লুত্ঠিতহবার খবর আনা মাত্রই 
ভরতপুরের নাগরিকের। পলায়নের জন্য উদ্যুখ হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই একট। 
আতঙ্কের পরিবেশ । সাত যোজন পথ অতিক্রম করতে এক রাত্রের বেশী 
ল[গবে না, তারপর প্রভাতের উধালোকে ছুর্যোগ ঘনিয়ে আপবে নগরীর 
বুকে, কে কোথায় ছন্নছড়া হয়ে পড়বে! সেই ভয়ে যার সামান্য সংস্থান 
মাছে সে-ই নগর পরিত্যাগ করে যাচ্ছে। পথে জনকোলাহল বেশী, অনেক 
বিপণিও খোলে নি। রথ ও গো-যানে পথ সমাকীর্ণ। কুমারসেন নগর- 
তোরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, ঘোষণ। করেছেন--যার! যেতে চাও, চলে যাও, 
কোন বাধা নেই ! 

নগরীর পথ ক্রমশঃ জন্শূনহ্য হয়ে আসছে। কুমারসেন প্রাসাদ-অলিন্দ 
থেকে দেখছেন, আর ভাবছেন। মনে পড়ছে ছেলেবেলাকার কথা। পিতা 
মৌভাগ্যসেন তখন পঞ্চনদে রাজত্ব করছেন, গ্রীক আক্রমণের ভচ্ষে 
তক্ষশিলাও তখন এমনি ভাবেই জনশূন্য হয়। তারপর সম্মুখ সমরে পিতা মৃত্যু 
বরণ করলেন। রাজ্য গেল, ভাগ্য অন্বেষণে কুমারসেন এসে উঠলেন এই 
ভরতপুরে। ম্গধ-সআটের অনুগ্রহে আজ তিনি এই ছুর্গের রক্ষক । 

সহসা কুমাঁরসেনের চোখে পড়লে! কমণুলু হস্তে এক ব্রাহ্মণ প্রাসাদের 
দিকে আসছেন। কুমারসেন তাড়াতাড়ি অলিন্দ থেকে নেমে এলেন ত্রাহ্মণকে 
অভ্যর্থন৷ জানাবার জন্য | 

অলিন্দের একপাশে একখানি বৃহৎ কণ্টিপাথরের আসন করা ছিল, 
কুষারসেন ব্রাহ্মণকে সেখানে শিয়ে এসে বসালেন । ব্রাহ্মণ বললেন, দীর্ঘদিন 
পরে আঙ্জ তোমাকে আমার প্রয়োঞ্জন হয়েছে” __বিশেষ মন্ত্গুপ্তির প্রয়োজন । 
,**মহারাজ সৌতাগ্যসেন ধন গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়ে একাস্ত সম্বপহীন 
অবস্থায় একমাত্র পুত্রের ছাত ধরে, মথুরায় এসে পৌঁচেছেন; তখন প্রচণ্ড 
মারীগুটিকার আক্রমণে তোমর1 দুঃজনেই সহসা অন্রস্থ হয়ে পড়লে '**সেই 
দিনের কথা তোমার স্মরণ আছে রাজকুমার 1." 
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_-ম্মরণ আছে আচার্দেব! সেই ছুদ্নে আপনি আমাদেরকে জাশ্রয় 
না দিলে আমাদের প্রাণ রক্ষার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। 

- উত্তম! তারপর মগধ-সআরাটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তোমা- 
দেরকে ভর হপুর রাজ্যে স্প্রত্ষিত করার কথাও নিশ্চয়ই তুমি বিষ্কৃত হওনি ? 

--আপনি আমাকে অপরাধী করছেন কেন আচার্দেব? আমার সবই 
স্বরণ আছে। আপনি যা আদেশ করবেন আমি সর্বদাই তা করার জন্ত 
প্রস্তুত আছি। 

»-এই সব কথা আজ ন্মরণ করাবার প্রয়োঞ্রন হয়েছে রাজকুমার! সে 
দিন যে অধিকার আমি তোমাদের দিয়েছিলাম, আজ সেই অধিকার আমি 
ভিক্ষা চ'ইছি। সার1 ভারতের মুক্তির জন্ত আজ ভরতপুরের এই রাঞ্যাংশ- 
টুকুর গ্রয়োজন! . 

-কি করতে হবে আদেশ করুন। 

--বড়ই কঠিন গুরুকাজ, একান্ত মন্তগুপ্থির প্রয়োজন ।...মাধামিকার 
মহানায়ক মৃত্যুপয় বিশ্বাসঘাতক] করেছে, মাধ্যমিকার পতন ঘটিয়ে এখন 
সম্রাট মিনান্দারকে সে নিয়ে এসেছে মথুরার দ্বারে | মৃত্যুয়ের চক্রান্তে 
মথুরার পতন ঘটেছে, নগর লুগ্তিত। এবার মিনান্দার অযোধ্যার পথে 
পাটলিপুজের দিকে অগ্রসর হবে, সত্বর একটা কিছু করার প্রয়োজন। পঞ্চনদ, 
সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র থেকে মাধ্যমিকা ও মথুরা পর্বস্ত উত্তরাপথের অধ্ধাংশ আজ 
গ্রীকদের কুক্ষিগত। আর বিলম্ব করলে হয়তো! পাটলিপুত্রও একদিন যবনেধ 
করতলগত হবে এবং যবনাচারে ভারতভূমি প্রাহিতি হবে। তার আগেই 
আমাদেরকে প্রতিবিধান করতে হবে এবং এই কাজে তোমাকে আমার 
একান্ত প্রয়োজন.” 

-সমাট্‌ বৃহদ্রথ কিরূপ প্রস্তত হয়েছেন? 

-তিনি অঙ্থত্রীড়ায় মত্ত আছেন, বসে বসে অশ্ব, গজ ও বলের চাল 
দিচ্ছেন? প্রাচূর্যের আলম্ত ও নির্বীর্ধতা তাঁকে জাচ্ছন্ন করেছে। তিনি অশ্ব, 
ও সুবর্ণ পাঠাচ্ছেন মিনান্দারকে খুসি করার জন্ত। সম্রাটের বিশ্বাস এই 
উপচৌকনে খুসি হয়ে মিনান্দার কাবুল-কপিশায় ফিরে যাবে। কিন্ত এই 
উপঢৌকন যে তাদেরকে প্রলুদ্ধ করবে তা তিনি বুঝতে চান না। এর 
আগেও. তিনি একবার উপচৌকন পাঠিয়েছিলেন, তা'তে মিনান্দারের শক্তি 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১০১ 


বৃদ্ধি করেছে, এবং মথুরা অবধি আক্রমণের উৎসাহ ভুগিয়েছে । এবার তাই 
আমাদেরকে ভিন্ন পথ ধরতে হবে ! 

-বলুনকি করতে হবে? 

স-ছু'শো হাতী, ছু'হাজার ঘোড়া ও দশ লক্ষ স্বর্ণ উপঢৌকন নিয়ে মগধের 
দুত এই পথে আসবে, পথিমধ্যে সেই উপঢটৌকন আটক করে লুঠ করতে 
হবে। ৃ 

কিন্তু সে-তো সআটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হবে আচার্ধদেব ! 

--দেশের চেয়ে সম্রাট বড় নয়। দেশবাসীর শাস্তি ও সমৃদ্ধির জন্যই 
একজনের হাতে শাননক্ষমতা ন্যস্ত করে তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। 
যতক্ষণ তিনি প্রজাগণর স্বার্থ দেখবেন ততক্ষণই তিনি সম্রাটের মর্ধাদ! 
পাবেন, প্রজাদের স্বার্থের বিরো'ধতা করলেই প্রজাদের কাছে তার আর 
কোন মুল্য নেই। তবে আমর! যে পস্থ! অবলম্বন করেছি আপাতদৃষ্টিতে তা 
বাজদ্রেহিত! বলে মনে হ'লেও পরিণামে মগধের রাঞ্বংশ রক্ষা পাবে। 

স্্যদি তাই হয় তাহলে আপনার আদেশ শিরোধার্য। 

ব্রক্ষণের মুখে এবার হানি ফুটলো, বললেন,--তুমিই এ বিষয়ে যোগ্য 
ব্যক্তি, তাই তোমার কাছে এনাম। এখন ইতি-কর্তব্য অব্ধান কর। 

চারিপাশে একবার তীক্ষদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ব্রা্মণ নিয়ন্বরে কথ বলতে সুরু 
করলেন। 


আট 

মথুরা1 ও বৃন্দাবনের মাঝে ধোনের পর যোজন ব্যেপে যে তৃপাচ্ছাদিত 
প্রান্তর দিগন্তে মিশেছে সেখানে গ্রীক বাহিনীর ছাউনি পড়েছে। সেনাপতি 
দিমিত্রিয়াম ও আস্তিওকাসের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সআটু মিনান্দার এই 
স্বানটিই মনোনীত করেছেন । এখানে ছু"টি নগরীর যোগাযোগ ছিন্ন কর! 
হয়েছে এবং প্রয়োজন-মত ছ'টি নগরীই লুণ্ঠন করে গ্রীক পেনারা খাগ্ ও 
সম্পদ আহরণ করছে। মিনান্দার ঠিক বরেছেন এখানেই মগধ-সআাটের ভেট 
না আসা পর্যস্ত তিনি বিশ্রাম করবেন, এবং সেই অবসরে বৃন্মাবনের শত শত 
মন্দির থেকে ধন-রত্ব অপহরণ করবেন ; তারপর অগ্রসর হবেন মগধের দিকে। 
মগধের পিংহাপনের উপর তার লোভ বহুদিনের । উত্তরাপথে যত বড় রাজ্যই 


১৪২ কিশোর গ্রস্থাবলী 


খাক না কেন, মগধের সিংহাসনে না বসতে পারলে সত্যিকারের ভারত- 
সম্রাট হওয়া যায় না। সেইজন্য তিনি এবার যতটা! প্রয়োজন প্রস্তুত হয়েই 
এসেছেন। মগধ সাআজ্য আক্রমণ করবেন না বলে তিনি যে বিনিময় মূল্য 
চেয়েছেন সেটা শুধু একটা কুটনীতির চাল মাত্র। মগধ থেকে “অশ্ব, হস্তী ও 
অর্থ এসে পড়লে তার শক্তি বাড়বে, তখন মগধ সাআাজ্য আক্রমণ করা, 
আরো! সহজ হবে। সেই ক'দিন একাস্তে বিশ্রাম করাই মিনান্দারের 
উদ্দেস্ত । আলেক্জান্দার যা করতে পারেন নি, মিনান্দার তা-ই করবেন-_ 
তিনি হবেন আলেবজান্নারের চেয়েও বড়! 

মিনান্দারের এখন নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম! 

সেদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে তিনি মগধ জয়ের পরিকল্পনা 
করছেন। বস্বাবাসের মধো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ে প্রায় কুড়ি-পচিশ হাত 
জায়গায় পলিমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে । গ্রীক শিল্পী সেই পলিমাটির 
উপর উত্তর ভারতের একখানি মানচিত্র একেছেন। মিনান্দার অস্তরজদের 
সঙ্গে সেই মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করছেন--কতটা তিনি অধিকার করেছেন আর 
কতটা অধিকার করতে বাকি আছে এবং কোন্‌ পথ দিয়ে পাটলিপুত্রে 
অভিযান কর! সহজ হবে, পথে কত্তগুলি নগরীর সম্পদ লুষ্ঠন কর! যাবে”-এই 
সব নিয়ে চলেছে আলোচনা । 

শিল্পী বুদ্ধিমান, ভারতের মানচিত্র সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল তথ্যই তিনি 
সংগ্রহ করেছিলেন; তথাপি সম্রাটকে খুসি করার জন্ত মানচিঞ্জের পানে 
তাকালেই. দেখা যায় উত্তরাপথের অর্ধেকের উপর গ্রীকেরা অধিকার 
করেছে। তার উপর গাদ্ধার, কপিশা ও কাফিরিঘ্ডান তো! আঁছেই। বিজয়- 
গৌরবে মিনান্দার দৃপ্ত হয়ে উঠলেন, ভারত সাম্রাজ্যের স্বপ্নে মশগুল হয়ে তিনি 
পাত্রের পর পাত্র মধু পান ক'রে চললেন। তখনকার দিনে সরা ভারতে 
্রস্তত হ'ত না, মধুই ছিল একমাত্র মাদক পানীয়। মিনান্দার কয়েক পান্র 
মধু নিঃশেষ করে কোন এক সময়ে উৎফুল মনে বলে উঠলেন--শীগ্রই 
ভারতের মুদ্রায় সমাট মিনান্দারের মূর্তি মুদ্রিত হবে। কিন্তু সেই চিহ্নকে 
্বা়ী করতে হ'লে এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে হবে, প্রান্ত ভাষাটা! 
রীতিমত শিখে নিতে হবে। দিষি আর আতস্তি (দিমিত্রিয়াস ও আস্তিওকাস) 
তোমরা ছু'জনে আজই আমার জন্য একটা হিন্দু পণ্ডিত যোগাড় করে 
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দাও যত শীঘ্র সে আমাকে এদেশী ভাষা শেখাবে তত বড় জান়্গীর তাকে আমি 
বখশিষ দেব। 

দিমিত্রিয়াস হাসলেন, বললেন-হিন্দুদের. আপনি এখনও সম্যকভাবে 
চিনতে পারেন নি সম্রাট! ভালো পত্ডিত কেউ আসবে না। যাদেরকে 
তারা দেশের শক্র বলে মনে করে, জীবন থাকতে তাদের সঙ্গে তারা 
সহধোগিতা করবে না। 

মিনান্ার বললেন--অর্থ দেব, যত অর্থ সেচাইবে। অর্থ দিয়ে জায়গীর 
দিয়ে তার মাথা! কিনে নেব। 

আতন্তিওকাস বললেন-__হিন্দু পণ্ডিতের অথের কোন মূল্য দেয় না, 
সম্রাট! গাছতলায় বসে তারা অধ্যাপনা করে। দিনে একবার তারা অন্্- 
গ্রছণ করে। মানুষের মঙ্গলের চিন্তায় তার! জীবন উৎসর্গ করে। এদের 
এক পণ্ডিত নাকি নিজের বুকের পাজর দিয়ে শক্রকে মারবার অস্ত্র তৈরী 
ক'রে দিয়েছিলেন। এদেশের পণ্ডিতেবা প্রতে)ঃকেই এক-একটি ছোটখাট 
সক্রেতিন। 

গ্রীক সম্রাটের মুখে চিন্তাক্্ রেখা পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই সেই চিন্তার 
হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি আর এক পাত্র মধু নিঃশেষ ক'রে 
ফেললেন। 

এমন, সময় প্রতিহারী এসে জানালো--একজন হিন্দু সম্রাটের সঙ্গে দেখ 
করতে চায়। 

আন্তিওকাঁস বললেন--কি দরকার জিজ্ঞাসা কর। 

--বললো, সম্রাটের কাছে সে সংবাদ বিক্রয় করতে এসেছে। 

--সংবাদ বিক্রয় করতে এসেছে !-_আস্তিওকাস সমাটের মুখের পানে 
তাকালেন। 

সম্রাট, আঁদেশ দিলেন--বেশ, হিন্দুকে নিয়ে এসো । 

প্রতিহারী অল্পক্ষণের মধোই যে লোকটাকে সঙ্গে ক'রে বন্ত্রাবাসের ভিতর 
নিয়ে এলো সে আমাদের পূর্ব-পরিচিত ব্রাহ্ষণ, ভরতপুর প্রাসাদে রাজ! 
কুমারসেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে তাকে আমরা দেখেছি। 

ব্রাহ্মণ ছু'হাত কপালে ঠেকিয়ে গ্রীকৃ সম্রাট কে নমস্কার করলো, উচ্চারণ 
করলো--সম্রাটের জয় হোক! 
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সম্রাট. মিনান্দার, আস্তিওকাস ও দিমিত্রিয়াস তীক্ষ চোখে ব্রাহ্মণের প| 
থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন, তারপর মিনান্দার বললেন-_-কি চাই 
তোমার? 

মিনান্দার যে ভাষায় কথা বললেন তা! গ্রীক ভাষা নয়। ,আলেকজান্দার 
ভরত অভিযান করার পরে, মগধ রাজোর পাশেই শ্রীক রাজ্যের সীমানা 
এলে পৌঁছায় এবং গ্রীকদের সঙ্গে হিন্দুদ্দের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তার ফলে এই 
হই জাতির পরম্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্য এক নূতন ভাষার সি হয়”_ 
প্রারুত এবং গ্রীক ভাষার এক থিচুড়ী। মিনান্নার সেই ভাষাতেই ব্রাঙ্মণকে 
জিজ্ঞাস! করলেন। ব্রাঙ্গ?ও সেই ভাষাতেই উত্তর ধিলেন--আমি আপনার 
কাছে সংবাদ বিক্রর় করতে এসেছি । 

--কি সংবাদ? 

"প্রয়োজনীয় সংবাদ সম্রাট শুনলেই আপনি তার গুরুত্ব বুঝতে 
পারবেন। 

--বেশ, বলুন। সংবাদ মূল্যবান. হ'লে আমি আপনাকে যথোচিত 
পুরস্কার দেব। 

বিত্ত ও সম্পদে আমার কোন প্রয়োজন নেই সম্রাট১ আমার গ্রয়োজন 
শুধু প্রতিহিংসার। আপনি শুধু প্রতিশ্রুতি দিন আমার সেই প্রার্থনা পুরণ 
করবেন। 

যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয় আপনার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবো ন!। 

--আপনার জয় হোক সম্রাট! 

ব্রাহ্মণ অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই এবার আন গ্রহণ করলেন, তারপর 
বলতে ছ্থরু করঙ্গেন--আমার সংবাদ বলার আগে আমার পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন। এখন আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ মাত্র, কিন্তু পূর্বজীবনে আমি ছিলাম 
বিদর্ভের রাজকুমার স্মৃতি সেন। আমাদের রাজা হওয়ার একটা ইতিহাস 
আছে। ভগবান. বুদ্ধ খন রাজগৃহের এক পাছাড়ে অবস্থান করছিলেন তখন 
তার শক্র দেবদত্ত মহারাজ অজা শুশত্রকে প্ররোচিত করে শাক্যমূনির প্রাণ- 
নাশের চেষ্টা করে। কাছাকাছি এক পাহাড়ের চুড়ায় এক নিক্ষেপণী-যনত্ 
স্থাপনা করে তথাগতের উপর কীলক নিক্ষেপ করে। সেই নিক্ষিপ্ত কীলকে 
শাকামুনির জীবনান্ত ঘটতো, কিন্ত এক ভি্কু যথালময় ত1 দেখতে পান, এবং 
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নিজে কীলকের আঘাত গ্রহণ করে শাকাসিংহের প্রাণরক্ষ! করেন। দেই 
ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ পূর্বজ্ীবনে গৃহী ছিগেন, তার পুত্রকন্তাও ছিল। সম্রাট অশোক 
যখন রাজা হলেন তখন তিনি সেই কিকষুপ্রেষ্টের পুত্র মাধবসেনকে বিদর্ভের শাসন 
কার্ধে নিয়োগ করেন। মাধবসেন থেকে আমি হ'লাম সপ্তম পুক্রষ। আমি 
যখন বিদর্ভের শাসনভার গ্রহণ করি তখন আম।র বয়স ছিল অল্প, রাজকাজে 
সম্যক জ্ঞান ছিল না। সেই ম্বযোগে সেনাপতি বীরদিংহ আমার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করে আমার ভাই কুমারসেনকে হত্যা করে। আমি কোন রকমে 
পালিক্নে আপি। আমার বোন মালবিকাকে সে ভরতপুরের ছুর্গে বন্দী করে 
রেখেছে । আপনার সাহায্যে আমি বোনের বন্ধন মোচন করতে চাই। 

দিমিত্রিয়াস এবার কথা বললেন--অর্থাৎ, তোমার জন্ত আমর! এখন 
ভরতপুর আক্রমণ করবো, এই তোমার অভিপ্রেত? বিস্ত তোমার হয়তো 
জানা নেই যে মগধ-সম্রাটের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়ে গেছে, গ্রীক দেনা 
আর অগ্রসর হবে না। মগধ-সমত্রট আমাদেরকে ফিরে যাবার খরচ দেবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই টাকাট! এমে পড়লেই আমবা এখান থেকে বস্ত্রাবাস 
তুলে নিয়ে সবস্থানে প্রস্থান করবো ! 

-সে খবর আমার অজ্ঞ।ত নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় খবরট! হয়তো 
আপনাদের জান! নেই। পাটলিপুত্র থেকে যে অশ্ব, হস্তী ও স্বর্ণ আসছে তা 
আপনাদেরকে খুসি করবার জন্ত আগছে না, আলছে আপনাদেরকে কিছুদিন 
শাস্ত রাখার জন্ত । এই অবসরে মাগধী সেন! প্রস্তুত হচ্ছে। ওই উপঢৌকনের 
পিছনে আসছে দশ হাজার হৃম্তভী ও আড়াই লাখ মাগধী সেনা। আপনার! 
উপটঢোৌকন নিয়ে যেই ফেরার পথে প! বাড়াবেন, অমনি পিছন থেকে 
আপনাদেরকে মাগধী সেনা আক্রমণ করবে। 

- মগধে দশ হাজার রণহস্তী আছে ?--মিনান্দার বিলম্ব প্রকাশ 
করলেন। 

আস্তিওকাস বগগেন--তোমার কথার সত্য-ধিথ্! প্রমাণ কি? 

স্থমৃতিসেন বললেন-_-গৃপুকুষের! (চর) যে সব সংবাদ আনে সে সম্পর্কে 
সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন তোলা রাজধর্ম নয়, সেই সম্পর্কে যথা বিহিত ব্যবস্থা করাই 
হ'ল রাজকতবব্য। তথাপি প্রমাণ শ্বরূপ আমি বলতে পারি যে ভরতপুরের 
কোন খবর রাখলে আপনারা এ কথা তুলতেন না। মগধ-সম্রাটের নির্দেশে 
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ভরতপুর দুর্গের সাধারণ বাসিন্দাদেরকে বিতাড়িত করে সেখানে সন্ত 
সমাবেশ করা হচ্ছে, প্রতিদিন সেখানে নুতন সৈগ্ভ আসছে। এইটিই হবে 
একটি আক্রমণ-কেন্ত্র। 

-আমি যদি বলি মগধ-সআাটু আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা করছেন। 

--তাও বলতে পারেন। আমি কোন বিতর্ক করবো না, আমি শুধু 
আপনাকে এইটুকু বলতে চাই যে অবিলম্বে ভরতপুর দখল না করলে আপনার 
উত্তরাপথ জয়ের স্বপ্ন কল্পনার বিলাস মাত্র হবে! 

-_-উত্তরাপথ জয়ের ছপ্ন !-মিনান্দারের চোখ দুটি কুঁচকে উঠলো। 

সুমৃতিসেন কিন্তু এতটুকু ভয় পেলেন না, বললেন-_যদি পাটলিপুত্র জয় 
করতে ন! পারলেন তা হ'লে স্থদূর কপিশা থেকে মথুরা অবধি আপনার 
আসার কি প্রয়োজন ছিল সম্রাট? আলেকজান্বার পঞ্চনদ থেকে ফিরে 
গিয়েছিলেন, ব্যাকত্রিও-আস্তিওকাস কুরুক্ষেঞ্জের উধরতা অতিক্রম করতে 
ভয় পেয়েছিলেন, আর আপনি ভরতপুর পর্যস্ত এসে যদি ফিরে যান তা৷ হ'লে 
যার] গ্রীক জাতিকে দিথিঞ্জয়ী বলে মনে করে তারাই বলবে গ্রীকের৷ ভীরু, 
সত্যিকারের বড় শক্তির সামনে দাড়াবার মত সাহস তারা রাখে না। 

নথমৃতিসেন চুপ করলেন। মিনান্দার, দিমিত্রিয়াস ও আস্তিওকাস কিছুক্ষণ 
কেউ কোন কথাই বললেন না। সমস্ত বস্ত্রাবাস থম্‌থম্‌ করতে লাগলো । 
স্বমৃতিসেন শুধু দেখতে লাগলেন তার বক্তৃতা গ্রীক সম্রাটের মনের উপর কি 
প্রতিক্রিন্! করছে । 

কয়েক পল পরে মিনান্দার নিজেই কথা বললেন,তুমি চাও আমি 
ভরতপুর জয় করি এবং পাটলিপুত্র আক্রমণ করি? কিন্তু তা'তে তোমার 
লাভ? 

স্ুমতিসেন হাদলেন, বললেন,-আমার লাভের কথা তো আপনাকে 
বলেছি সম্রাট । আমি চাই প্রতিহিংসা। বীরসিংহের দু'চী চোখ উপড়ে 
নিয়ে পথে ছেড়ে দেব, অন্ধ ভিক্ষুকের মত সে ভিক্ষা করবে, সেইদিন আমার 
ভ্রাতৃহত্যার তর্পণ হবে। আপনি ভরতপুর জয় করলে সেইটাই হবে আমার 
লাভ। আর পাটলিপুজের ব্যাপারে সম্রাট বৃহদ্রথের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ 
আছে যে, যখন তায় দরবারে বীরসিংহের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যার অভিযোগ 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১৩৭ 


করেছিলাম, তিনি প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থাই করেন নি। যিনি প্রজাপুতের 
উপর স্থবিচার করতে পারেন না, সেই সম্রাট থাকা! না-থাকায় আমাদের কোন 
ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। 

আবার কিছুক্ষণ চুপচাঁপ। মিনান্নার বোধ হয় সব ব্যাপারটা নিজের 
মনের মাঝে তোলাপাড়। করে নিলেন; তারপর বললেন, তুমি ভরতপুর ছূর্গ 
জয়ে আমাকে সাহাধ্য করতে চাও? 

--সাহায্য নয় সম্রাট, আমি দুর্গ জয় করে দেব। সামান্য দশ হাজার 
মাত্র সৈন্ত পেলেই চলবে। শুধু বীরসিংহকে আমি জীবস্ত ধরতে চাই। 

__মাত দশ হাজার সৈন্ত ? বেশ। কবে তুমি আক্রমণ করতে চাও? 

আপনার সৈগ্য ও সেনানায়ক প্রস্তুত থাকলে আজ এখনই যাত্রা! 
করতে পারি। শুতশ্ত শীত্রম। ভালো কাজে অধথ! বিলম্ব করা আমাদের 
ধর্মবিরুদ্ধ । 

--দিমিত্রিয়াস, সেনানায়ক লিওনিদাসকে এখনই দশ হাজার সৈন্ঠ সহ 
বাত্রার জন্ত প্রস্তুত হুবার নির্দেশ করগে! আর আত্তিওকাস, তুমি এই 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাবে। যদি ব্রাহ্মণ কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করে 
তৎক্ষণাৎ তাকে হত] করবে! 

ছু দণ্ডের মধ্যে সম্রাট মিনান্দারের আদেশ পালিত হঃল। রাত্রির 
অন্ধকারে স্থমতিসেনের নেতৃত্বে দশ হাজার গ্র!কৃ সেনা ভরতপুরের পথে যাত্রা 
করলো । 


লয় 

ভরতপুরেয় দুর্গ-প্রাকারের পাশে প্রায় পাচ হাজার আমুধী ও ধাঞ্ছকী 
সমবেত হয়েছেন। চাদ তখনও ওঠে নি, কালো ছ।্ায় মানুষগ্ডলি একটি 
জমাট কালো পাথরের মত। সেই কালো পাথরের ভিতর থেকে শোনা 
যাচ্ছে এক কগম্বর, ছূর্গাধিপ রাজ! কুমাঁরসেন তাদের মধ্যে বক্তৃতা করছেন ঃ 
অতকিতে ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে হ'বে, সবার আগে আমরা আয়তে 
আনবো রণহস্তীগুলিকে, তা হলেই রথ ও অশ্বদলকে আয়ত্বে আনতে 
আমাদের মোটেই কষ্ট হবে না। ওই বিরাট রণসম্পদ্দ আমাদের হাতে এলে 
মিনান্দারকে চরম আঘাত হানতে আমর! পারবো, ঘবনবাহিনীকে উত্তরাপথের 


১০৮ কিশোর গ্রস্থাবলী 


সীমা পার করে দিয়ে আসতে পারবো । আজকের এই মহাধাত্রা সেই বিরাট 
সম্ভাবনার স্থত্রপাত মাত্র। এর মধ্যে পরাজয়ের কোন স্থান নেই, ফিরে 
যাবার কোন পথ নেই, শুধু সামনের পানে এগিয়ে চলতে হবে। হয় জয়, 
নাহয় মৃত্যু। জরের চেয়ে এখন মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশী, সেইজন্তই যারা 
মরতে চাও তারাই আজ আমার সহগামী হও--আমি থাকবো তোমাদের 
সবার আগে! 

পিছন থেকে কে একজন সাড়। তুললো-_জয় রাজ কু'***** 

__হিস্স -সবাই তাকে থামিয়ে দিল। 

কুমারসেন বপলেন-_সাড়া তুলে সবাইকে আজজানাবার কিছু নেই। 
জয়ধ্বনি তুলবে সেইদিন যেদিন আমর! যবনবাহিনীকে ভারতভূমি পার করে 
দিয়ে আসতে পারবে । 

রাজা অগ্রসর হলেন। কালে! পাথরও এগিয়ে চললে তার পিছনে । 

কিছুদূর গিয়ে কুমারসেন এক অশথ গ।ছের নীচে এসে থামলেন। পার্থ 
রক্ষী এচটী মশাল জাললো । পাশে একখানি পাথর পড়েছিল। বড় পাথর, 
কতজন কত সময় সেখানে এসে বসেছে। চারজন জোয়ান দেই পাথরখানি 
ঠেলে একপাশে সরালো। নীচে দেখা গেল স্থড়িপথের সিঁড়ি নেমে গেছে। 
মণালধারী আগে নামলো, তারপর কুমারসেন, ও তার পিছনে একে একে 
অপর সকলে অগ্রসর হ'ল। 

পাথরের পথ। সঁঠাতসেতে ভ্যাপসা গন্ধ। অনেক দিন নে পথে মানুষ 
চলে নি, পা ফেললেই তা বোঝা যায়। কোন সময় একা কেউ সে পথে 
নামলে, বারেক হয়তে। থমকে দ্লাড়াতো, ক্ষণেকের জন্য হয়তো অনুভূতিকে 
সবল করে নেবার চেষ্টা করতো। আজ শত সহন্রের পদধ্বনি স্থড়িপথকেই 
গ্রতিধবণিত করছে, স্ড়িপথট1 যেন দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠে হৃদ্‌ম্পন্দন 
অনুভব করছে। 

প্রায় আড়াই দণ্ড পরে কুমারসেন আবার আকাশের নীচে এসে দাড়ালেন 
পাহাড়ের পাদদেপে। দুর্গের প্রাকার তখন অনেক পিছনে, মাথার উপর 
মশাল নিভিয়ে ফেলা হ'ল, সোজা মাঠের উপর দিয়ে কুমারসেন অগ্রসর 
হলেন। দলটি যেমন ভাবে স্থঁড়িপথ দিয়ে নেমে এসেছিল, তেমনি দীর্ঘ 
সরীস্থপের মত ছুর্গেশের অনুগরণ করে চললো । 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১০৯ 


দলের ণেষে একজন চলছিল একা, সহসা! তার পায়ে কিসের যেন একটা 
আঘাত লাগলো, ছু'পা খুঁড়িয়ে এসেই নে একটা গাছের আড়ালে বসে 
পড়লে! । অন্ধকারে কেউ তাকে লক্ষ্যই করলো না) দলটী যখন বেশ 
কিছুদূর চলে গেছে বলে মনে হ'ল তখন সে উঠে দীড়ালো, চারিপাশে 


নিরীক্ষণ করে নিয়ে যে পথে এসেছিল দ্রুতপদে সেই পথেই ফিরে গেল। 
দুর্গ-প্রাকারকে বীয়ে রেখে লোকটী দ্রুত পদক্ষেপে মাঠ পার হয়ে দুরগঘবারের 


নীচে এসে দাড়ালো । তখন রাত তৃতীয় প্রহরের শিয়াল ডাকছে। 

এক গাছের নীচে একটী ছায়ামুতি উঠে দাড়ালো, মৃদ্রস্বরে ডাকলো-_ 
বিক্রম! 

দলত্যাগী তার কাছেই এলো, বললে!- দ্বিতীয় প্রহরে রাজা সসৈশ্তে 
ছুর্গ ছেড়ে চলে গেছেন। 

--উত্তম | 

- আমার পুরস্কার ? 

--এখন নয়, ছুর্গে গ্রবেশ কর!র পর তোমার জদ্য উপযুক্ত ব্যবস্থা! কয়বো,, 
তুমি আমার সঙ্গে এসো । 

বিক্রম ছায়ামৃত্তির অনুসরণ করলো । 

অদূরে একটি ঘোড়া চরছিল, ছায়ামৃতি সেই ঘোড়ার উপর উঠে বসলো, 
ব্নলো__বিক্রম, তুমি ছুর্গদ্বারে অপেক্ষা কর গে, আমি প্রভাতের আগেই 
আসছি! 

বিক্রম তন্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইল, ছায়ামৃতি অন্ধকারে অদৃশ্ত হ'ল। ঘোড়ার 
পায়ের শব্ধ ছাড়! আর কিছুই শোনা গেল না। 

ছায়ামু্িটাী আমাদের পূর্বপরিচিত সন্ন্যাসীর । দুর্গ থেকে প্রা যোজন 
খানেক দুরে গ্রীক বাহিনীকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি এসেছিলেন সংবাদ 


সংগ্রহের জন্ত। 


দশ 
গ্রভাতে হুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী হুগারে উপনীত হলেন, পিছনে 
লিওনিদ।স ও গ্রীক বাহিনী । ছুর্গের প্রধান তোরণ বিশেষ কারণ না থাকলে 
উন্মুক্ত করা হ'ত না, প্রভাতে ফটকের একটী গবাক্ষ খুলে দেওয়! হত মর, 


১১৩ কিশোর গ্রস্থাবলী 


সেই পথেই ছুঃচার জন লোক যাতায়াত করতে! । পিছনে সৈন্ভবাহিনী দেখে 
ঘাররক্ষী সেই গবাক্ষও রুদ্ধ করে দিল। সন্ন্যাসী ঘারে করাঘাত করে 
উচ্চক্ঠে বললেন__আমি শত্রু নই, রাজগুরু | গ্রীক দৃতকে, আমি সঙ্গে 
এনেছি। এই দেখ রাজ! কুমারসেনের নামাস্কিত সপমুদ্রা! 

এবার গবাক্ষ-হ্বার ঈষৎ খুললো, রক্ষী চোখ ছু'টী বের করে ৰললো-_দেখি 
রাজার মুদ্রা? 

সন্ন্যানী হাতখানি এগিয়ে ধরলেন, অন্গুরীয়ে সর্পমুদ্র! অঙ্কিত একখানি নীল! 
রক্ষীর সামনে দীপাযমান হয়ে উঠলো! রক্ষী জিজ্ঞাসা করলো--ক'জন ঘাবে ? 

_গ্রীক দূত আর তার চারজন অন্নুচর । 

__দুতের সঙ্গে অত সৈন্ত কেন? 

__ আমিও এই কথা ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । এটা ওদের আচার। 
দূতের সঙ্গে তৈন্য পাঠিয়ে ওরা শক্রদেরকে নিজেদের জৌলুষ দেখায় । 

উত্তম, আপনার ভিতরে আন্মন। 

সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করলেন। নিওনিদাস চারজন পার্খরক্ষী নিয়ে এগিয়ে 
এলেন। গবাক্ষ খুলে গেল, ছ'জন ভিতরে প্রবেশ করলে! । ্বাররক্ষী ছিল 
মাত্র চারজন! ভিতরে গ্রবেশ করেই গ্রীক সৈম্ত তাদেরকে আক্রমণ করলো! । 
অতধ্ধিত আঘাতে চারজনই ধরাশামী হ'ল।' সাধারণ নাগরিক যারা 
কাছাকাছি ছিল তার! প্রাণভয়ে- দৌড় দিল। লিওনিদান লৌহফটক উন্মুক্ত 
করে দিল। গ্রীক বাহিনী হুড়মুড় করে এসে ঢুকলে! দুরের মধ্যে। 

গ্রভাতী রোদ তখনও ঘাসের উপর শিশিরের বুকে চিক চিক করছে, 
দুর্মনগরীর তখনও রীতিমত তন্দ্রা ভাঙ্গে নি, রাত্রিশেষের আবেশ দুর্গবাসীদের 
তখনও আবিষ্ট করে রেখেছে । হঠাৎ £বদেশিকদের সোরগোলে তারা 
চমকে উঠলে! । কিন্ত অবস্থা ভালোমত বুঝবার আগেই, দুগে'র সমস্ত পথে- 
ঘাটে গ্রীক বাহিনী ছড়িয়ে পড়লো, মছোল্লামে বিপণি লুগণ করতে সুরু 
করলো! । প্রভাতের শাস্তি বীতৎস হয়ে উঠলো । 

ভুর্গকেন্দ্রে হুর্গেশের গ্রাসাদ। 

সবার আগে সন্গ্যাসী সেই প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলে! । স্থমতিসেন 
কমান সেরে মন্দিরে পুজায় বসেছিলেন, অল্লক্ষণের মধ্যে বাহিরে যে এত 
ব্যাপার খটে গেছে তা তিনি টের পান নি। হ্ঠাৎ মন্দির-ন্বারে বহুকণের 
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সোরগোল শুনে তার ধ্যান ভাঙলো» ফিরে দেখেন গ্রীক বাহিনী । তাদের 
মুখপাত্র হিসাবে সন্গযাসী এগিয়ে এলেন, বললেন--গ্রীক সমাট. মিনান্দারের 
নামে আমি তোমাকে বন্দী করলাম। 

-আপনি, গুরুদেব? 

--আমি গুরুদেব !_হাহাঃ করে সন্াসী হেসে উঠলেন, সঞ্োরে নিজের 
দড়ী ধরে টানলেন। দাড়ী-গৌপ উপড়ে এলো। স্মতিসেন চমকে 
উঠলেন, বলে উঠলেন--বীরসিংহ ! 

হ্যা, এত দিনে অপমানের প্রতিশোধ নিলাম! 

এক'শো। আট বেলপাতা দিয়ে আজ আর ঠভরবের পৃজ1 সম্পন্ন কর! হ'ল 
না, সথুমতিসেনকে গ্রীক-বাহিনী শৃঙ্খলাবদ্ধ করলো । 

অন্তঃপুরে কিন্তু গ্রীক বাহিনী এত সহজে প্রবেশ লাভ করতে পারলে! ন!। 
জ্ুমতিসেনকে বন্দী করে প্রাসাদে প্রবেশ করতে গিয়ে তার! দেখলো উন্মুক্ত 
কপাণ হস্তে মেয়েরা সব দ্বার রক্ষা করছে। তদের অগ্রবতী হয়ে দাড়িয়ে 
আছেন রাজভগিনী কুমারী মালবিকা। 

বীরসিংহকে দেখেই মালবিকা চিনতে পারলেন, চোখে-মুখে ঘ্বণা ফুটে 
উঠলো, বললেন-_ চমৎকার বীরমিংহ, এতদিনে তুমি সত্যিকারের জাতির 
সেব। করলে! 

বীরসিংহ সে কথার উত্তরে হাতের অন্গুরীয়টি খুলে মালবিকার কাছে 
ছুড়ে দিলে, বললো এই আংটিটা দেখলেই বুঝতে পারবে আমি তোমাদের 
বন্ধু কি শক্র! 

পার্থবরক্ষিণী একটি মেয়ে আংটি কুড়িয়ে মালবিকার হাতে দিল, আংটির 
উপর সপমুদ্রাটি দেখে মালবিক! বিশ্মিত হ'ল। 

বীরসিংহ বললো--রাঁজা কুমারসেনের নির্দেশনামা সপগ্ুদ্রাঙ্কত আংটি 
দেখলে? রাজপ্রদত্ত অধিকার-বলে আমি তোমাকে নিদেশি দিচ্ছি, অন্ত্ 
পরিত্যাগ কর, অনাবশ্তক রক্তপাত করার কোন প্রয়োজন নেই। এতেই 
তোমাদের কল্যাণ হবে, সমগ্র আধাবর্তের কল্যাণ হবে। রাঙা কুমারসেন 
বনু পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ষে সংগ্রাম এখন নিপ্রয়ো জন, 
সেই জন্যই গত রাৰ্রে. তিনি বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে ছুর্গ ত্যাগ করে গেছেন। 

কুমারসেনের হুর্গত্যাগের কথা গোপন ছিল, তা'ও যখন বীরসিংহ জানে 
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তখন, রাজার আদেশে আর সন্দেহ করার মত কিছু রইল না। মালবিক 
অস্ত্র ত্যাগ করলেন। পরক্ষণেই গ্রীকের৷ মালবিকাকে বন্দী করলে! ৷ হেসে 
বীরগিংহ বললেন-_মালবিকা, কুমারসেন একদিন আমাকে সভার মাঝে 
অপমান করেছিল, আজ তার প্রতিণোধ সম্পূর্ন হা'ল। এবার দেখবে! 
তোমাদের বংশগৌরব কোথায় থাকে! 

মালবিকা এবার চক্রান্তট। বুঝেন, কিন্তু তখন তে। আর হাতে অস্ত 


নেই! 


এগারো 


পহাড়ের ফোল ঘেষে ঠিক যেখান থেকে ছুর্ভেদ্য বন হু হয়েছে সেখানে 
এক গাছের গায়ে হেগান দিয়ে ভিক্ষু নাগসেন বসেছিলেন) এমন নীরব, 
নিথর হয়ে তিনি পাহাড়ের পানে তাকিয়েছিলেন যে নিস্পন্দ সেই মান্থষটিকে 
বনপ্রান্তের আরেকটি গাছ বলে তুল হতে পারে। এই মাত্র ভ্ুর্য উঠলো, 
সোনালী রোদ পাহাড়ের মাথার ভরতপুরের হছুর্ণের গায়ে এসে আছড়ে 
পড়েছে, নীচের বনভূমিতে সে রোদ এখনও নামেনি। রৌদ্ররেখার সেই 
তির্ধক গতির পানে তাকিয়ে নাগসেন কত কি ভাবছিগ্নেন। কোন এক 
সময়ে টিয়াপাখীর একটি ঝাক এসে নামলো! তার সামনে, তাদের ভানার 
ঝাপটায় নাগসেনের ধ্যান ভাঙলো, ধীরে ধীরে তিনি উচ্চারণ করলেন-__ও 
প্রীমণিপদ্মে ছ* ওম্‌! 

পাখীর দল কলরব তুলে ঘাসের বাজ সংগ্রহ করছিল। নাগসেনের কি 
যেন মনে হ'ল, ভিক্ষাপাত্রটি টেনে নিলেন পাশ থেকে । পাত্রে কিছু চিপিটক 
ছিল সেগুলি মুঠো মুঠো ক'রে ছড়িয়ে দিলেন পাখীগুলির সামনে। পাখীর! 
প্রথমে খানিক ভয় পেয়েছিল, তারপর কলরব করে ঝাপিয়ে পড়লে 
চিড়ে খেতে। নাগসেনের মুখে হাপি ফুটে উঠলো» তিনি ধীরে ধীরে আবার 
উচ্চারণ করলেন-_ও শ্রী মণিপল্লে ই, ওম্‌ 

মুর পাশের বনতূমিতে কিসের যেন একটা শব শুনে নাগসেন মুখ 

- [।  ফোখে পড়লে। এক নরমূর্তি পাহাড়ের গ! বেয়ে বনানীর আড়াল 

রি টি স্কাসছে। মানুষটি তারই দিকে আসছে। 
" ঈম সী ছয়ে চারিপাশে একবার ত্রস্ত দু নিক্ষেপ করে মামূষটি কাছে. 
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এলো । এক কিশোর বালক। কম্পিতকণঠে সে নাগমেনকে বললো,--ফের 
ওরা রাজবাড়ী দখল করেছে, নগর লুঠ করছে****" 

“কারা ? 

»যবন।-ষবনেরা! হিমালয়ের ওদিকে যাদের বাড়ী। বীরসিংহ 
তাদেরকে ডেকে এনেছে। কাল সন্বাবেল৷ তারা চুপি চুপি এসে ছর্গ দখল 
করেছে। আমি এক গাছের উপর উঠে লুকিয়ে ছিলাম, মাঝরাতে চুপি চুপি 
দুর্গগ্রাকার পার হয়ে পালিয়ে এসেছি। 

বালকের বয়স বছর চৌন্দের বেশী হবে না, পথশ্রমের ক্লান্তিতে সে থর থর 
করে কাপছিল, হাপাচ্ছিল। নাগসেন তার কাধে হাত রেখে সন্মেহে বললেন,__ 
বসো, তুমি বড্ড শ্রান্ত হয়ে পড়েছ। 


ছেলেটী বসে পড়লো, হাঁপাতে হ1পাতে বললো, বেশীমণ বসলে তো 
চলবে না থের, আপনি এখনই একট কিছু ব্যবস্থা করুন| মহারাজ নগরের বাহিরে 
কোথায় যেন গেছেন, রাজার ভাই গর রাগ্ডার বোনকে ওরা হাতে-পায়ে শিব ল 
দিয়ে বেধেছে, আজই হয়তে] তাদেরকে 2্রে ফেলবে। নগরের কত লোককে 
কাল রাত্রেই খুন করেছে। আপনি একটা বিছু করন। ওরা ববন, ওর! 
ভয়ানক পাজী, ছেলেবুড়ো। সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দেয়, আমার 
মা-বাবা ভাই-বোনকেও ওর! নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে * 

নাগসেন ধীন্ষে ধ'রে তাকে শাস্ত করলেন, কয়েকটি প্রশ্ন করে জেনে নিলেন 
রাত্রির ঘটনা, তারপর বললেন, চল, অ।মিই যাই। 

ঝালকের চোখে ছু'টি বড় বড় হয়ে উঠলো, বললো,--আপনি এক। গিয়ে 
কি করবেন? আপনি লম্্াপী মান্ষ, জাপনার ঢাল-তরোয়াল কই? 
ওদের কত সৈম্ত, ঢাল, তরোয়াল, বর্শা! আপন খালি হাতে কি করবেন 
তাদের সঙ্গে? 

নাগসেন হেসে *বললেন,--বীরসিংহ আমার খুব জানা-চেনা লোক, আমি 
তাকে গিয়ে বললেই হয়তে। কাজ হবে। 


*সাট্‌ চন্দ্রগুণ্জের সময় থেকে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা লুণ্ত হয়। অবনত এ 
প্রথা ব্যাপক ভাবে এদেশে কোনধিন ছিল কিনা সন্দেহ। 


১১৪ কিশোর গ্রন্থাবলী 


বালকের চে।খে সন্দেহ দেখ! দিল। নাগসেন তার মনের কথা বুঝলেন, 
হেসে বললেন,_-ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কি বলেছিলেন জান তো ?-- 
ন হি বেরেণ বেরাণী সমন্তীধ কুদাচনম্‌। 
অবেরেণ চ সম্মস্তি এসো ধন্মো সনন্তনো! ॥ 
[ শত্রুতা দিয়ে কখনও শত্রুকে দয় করা যায় না, সবপ্রীতি দিয়ে শক্রর মাঝে 
মিত্রভাব জাগাতে হয়-_-ইহাই মানবধর্ম !--ধর্মপদ ] 
তবু বালক বললো, -মহারাজকে একবার খবর দিলে হ'ত না? 
--তোমাদের মহারাজ কোথায় গেছেন, ত1 তো জানি না ভাই। 
নাগপেন উঠে ধ্াড়ালেন, শান্তকে উচ্চারণ করলেন, _বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, 
ধর্ম, শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছাখি । 
বালক অনিচ্ছা সত্বেও নাগসেনের সঙ্গী হ'ল। বনভূমি পার হয়ে ছুর্গে 
যাবার সদর পথ ধরে তারা পাহাড়ে উঠতে সুরু করলেন। 


বারে। 


তখনকার দিনে প্রাচীর ঘের! নগরীর দ্বার সন্ধ্যা থেকে সকাল অবধি বন্ধ 
রাখাই রীতি ছিল। হূর্যান্তের পর নগরে প্রবেশ কর! বা নগর থেকে বাহির 
হওয়া নেহাৎ সহজ ছিল না। তবে সূরধোদয়ের পূর্বেই নগর-তোরণ উনুক্ত 
করে দেওয়] হ'ত এবং নাগরিকেণ যদূ চ্ছ যাতায়াত করতে পারতেন। কিন্ত 
আজ ভরতপুরে এর ব্যতিক্রম ঘটলো, গ্রীক সেনার! ফটক বন্ধ রেখে, গবাক্ষে 
গবাক্ষে পাহার। দিচ্ছিল। বালকের হাত ধরে গবাক্ষের সামনে এসে যখন 
নাগসেন উপস্থিত হলেন, তখন নগরে প্রবেশ করতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে 
হ'ল) গ্রীক সেনারা তাদের কোন কথাই বুঝলে না, তাদের ছৃ'জনকে পাকড়াও 
করে তারা নিয়ে গেল অধিনায়কের কাছে। নায়ক ছুঃচারটে মাগধী কথা 
বুঝতেন, নাগসেনের মুখে রাজা ও সেনাপতি কথাটা বার বার শুনে, নায়ক 
তাদের ছ'জনকে নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামালেন না, বরাবর পাঠিয়ে দিলেন 
সেনাপতি লিওনিদাসের কাছে। 

লিওনিদাসের সঙ্গে বীরসিংহও ছিলেন, নাগসেনকে ছুর থেকেই তিনি 
আসতে দেখেছিলেন। এগিয়ে এসে পদধূলি গ্রহণ করলেন, বললেন, 
ভালই হয়ে.ছ, আজ এখানে আপনি এলে পড়েছেন। এই ছূর্গ কান আমরা 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১১৬ 


জয় করেছি। একদিন সেন বংশের সামস্তের। এখান থেকে আমাদের 
বিতাড়িত করেছিল, আজ তাদের বিতাড়িত করে জমি আমার 
বংশগৌরব পুনরুদ্ধার করলাম। আপনি আমার রাজ্যাভিষেকের হোতা 
হবেন। 

নাগসেনের কাছ থেকে হা না একটা কিছু উত্তর শোনার জন্ত বারেক 
তার মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন, কিন্তু সেদিক থেকে খন কোন 
সাড়। পাওয়া! গের না, তখন বলপেন--সেন বংশের উপর অবিচার করার 
তেমন ইচ্ছা আমার নেই, মালবিকাকে বিয়ে করে আমি অগ্র-মহ্যীর 
অধিকার দেব, সৃম্তবতঃ তা হলেই সেনেদের সঙ্গে আমাদের বংশগত বিরোধ 
আর থাকবে না। 

এবার নাগসেন কথ। বললেন,--মালবিকা কি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী 
হয়েছে? 

--তাকে এখনও এ কথা জিজ্ঞাস! করি নি। 

জিজ্ঞাসা করলে (সে কিছুতেই রাজী হতে পারবে না। বিদেশী শক্রকে 
যে নিজের ঘরে ডেকে আনে, তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে কর। কোন ভারতীয়ার পক্ষে 
সম্ভব নয়। 

লিওনিদাস সব শুনছিলেন, এ দেশে দীর্ঘদিন থাকার জন্ত কিছু কিছু মাগধী 
তিনি শিখেছিলেন, এবার তিনি প্রশ্ন করলেন -বিবাহ কার? 

বীরদিংহ খললেন, কাল এখানে যে রাজকুমারীকে আমরা বন্দী করেছি 
তাকে আমি বিষে করবো? 

_'সআটের অনুমতি পেয়েছেন ? 

-এ বিবাহে সআটের অন্ুমতি চাই কেন? এ তো কোন যুদ্ধবিগ্রহের 
র)াপার নয়। 

-_ কিন্তু আমি ও মেয়েটিকে সম্রাটের কাছে পাঠাবে বলে খ্র করেছি। 

-সআটের কাছে পাঠাবেন। 

স্হযা। রাঞ্গবংশের কাউকে বন্দী করলে সম্রাটের কাছে পাঠানোই 
রীতি। ভাই বোন ছু'জনকেই আমি পাঠাবো! । ইচ্ছা করলে আপনিও যেতে 
পারেন ওদের সঙ্গে । সআাট্‌ যদি অনুমতি গ্রেন একেবারে বিবাহ করে ফিরে 
'আসবেন। 


১১৬ কিশোর গ্রন্থাবলী 


বীরসিংহ বিচলিত -ইলেন, বললেন, এতে সম্রাট ফোন আপত্তি করবেন 
মা বলেই আমার মনে হয়। 

"না করলে ভালই। 

স্"্এক সময় মালবিকার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়েছিল। আঙ্গি 
লি কি, বিবাহ করেই না হয় সম্রাটের কাছে যাই? 

স্"সে অবসর পাচ্ছেন কোথা? আজই তো ওর] যাত্রা করবে। 

বীরসিংহ বুধলেন কুটনীতিতে লিওনিদাসের কাছে তিনি হেরে গেলেন । 
তার মুখখানি কালো হয়ে উঠলো। লিওনিদাস বাক! হাসি হেসে বললেন,_. 
আপনার *ক্কার কোন কারণ নেই। এত বড় দুর্জয় দুর্গ আপনি বিনা রক্তপাতে 
জয় বরে দিয়েছেন, আমাদের রাজ্যবিস্তারে সাহাধ্য করছেন, কাজেই সম্রাট 
আপনাকে নিষ্চয়ই খুসি করবেন। এদেশ জয় করতে হ'লে আপনাদের মত 
জোককে হাতে রাখা প্রয়োজন তো! 

বীরসিংহ সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না। 

নাগসেন এবার কথা বললেন,-আমার একট নিবেদন আছে সেনাপতি, 
আপনার স্ভাটের সঙ্গে দেখা 'করার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের, এদের সঙ্গে 
আমিও তার কাছে যেতে চাই। আপনি আপত্তি করবেন ন|। 

--আপনার পরিচয় জানতে পারি কি? 

আমি একজন ভিখারী মাত্র, অবসর সময় ধন্মস্ত্ব নিয়ে কিছু ক 
আলোচন৷ করে থাকি। আমাকে ভয় করার মত বিছু নেই। 

লিওনিদাস এবার সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিলেন। এই 
ধরণের মান্ুষগুলিকে ইতিপূর্বে তিনি বহুবার দেখেছেন। বললেন, বেশ, 
আপনি ইচ্ছা করলে এদের সঙ্গে যেতে পারেন, আর একটু পরেই এর! যাত্র! 
করবেন। 

--আমি এখনই প্রস্তত! 

ঘবিতীয় প্রহরে সহম অশ্বারোহী গ্রীক-সেনা পরিবেহিত হয়ে একখানি 
গাল্কী ভরতপুরের .নগর-তোরণ অতিক্রম করলো। পাল্কীতে ছিলেন 
মালবিকা। পান্কীর পিছনে এক ঘোড়ার পিঠে বীধ। ছিলেন রাজজ্রা তা! 
হুমতিষেন, আগে আগে যাচ্ছিলেন বীরসিংহ ও নাগদেন। ধুলা উড়িয়ে, 
পার্বত)তূমিতে প্রতিধ্বনি তুলে বন্দীদের ঘিরে সৈনিকেরা অগ্রসর হ'ল। 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১১৭ 


স্তব্ধ নাগরিকের! তাঁকিয়ে রইলেন নির্বাক হয়ে। ভ্রুত উপত্যকার আড়ালে 
বনানীর প্রান্তে তার! অদৃষ্ঠ হয়ে গেল। 

পথের শেষে বনার্নার আড়ালে একজন যুবক এতক্ষণ অপেক্ষা করছি, 
পাহাড়ের উপর পথ ধূপিসমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে দেখে সে তাড়াতাড়ি একটি 
গাছে উঠে পড়গো। গ্রীক বাহিনী তার পাশ দিয়ে চলে গেল, পাতার 
আড়াল থেকে সে তীক্ষ দৃষ্টিতে সব পর্যবেক্ষণ করলো তারপর গাছ থেকে নেষে 
অদৃশ্য হ'ল নিখিড় বনের মাঝে । 


তেরো 


সমাট্‌ বৃহদ্বধের উপটৌকন চলেছে মগধ থেকে মাধামিঙায়। সবলের 
কাছে দুর্বঙ্গের উপটৌকন, অর্থাৎ ঘুষ । যুদ্ধভীত বৃহদ্রথ ছূ্দান্ত রণকুশলী 
মিনান্দারকে ঘুষ পাঠাচ্ছেন, ধেন মে ম্গধ সাম্রাজ্য আর আক্রঘণ নাকরে। 
উত্তর তারতে সে তো বনথুর এসেছে, আর যেন না আসে। বা গেছে 
ভার জন্য মগধ সম্রাটের ছুঃখ নেই, ছেলেবেলায় তিনি নীতিশাস্থে পড়েছেন 
_-দর্ববনাণে সমুপন্নে অর্ধং ত্যঙজতি প্ডিতাঃ।' নেই জন্তই কিছুদ্দিন পূর্বে 
একবার তিনি ভেট পাঠিয়েছিলেন। তা তেমন কার্যকরী হয় নি তবু তিনি 
আবার ভেট পাঠাচ্ছেন- এখনও তিনি আশা রাখেন। 

নন্দরাজার। কলিঙ্গের শ্রীক্ষেত্র থেকে যে দীর্ঘ পথ রচন। করেছিলেন, 
পুরুষপুর পার হয়ে হিন্দুকুপ পব'তধালাকে পাশ কাটিয়ে পারদ রাজ্যের 
সীমান্ত অবধি, সেই পথে চলেছে রণহস্তী নিয়ে যৃথপাল, যুদ্ধাখ নিয়ে অশ্বপাল, 
শত স্থবর্ণবাহী অশ্ব-শকট, আর তার্দের তত্বাবধায় ক পশুকল্যাণ-সচিব, উপবলাধাক্ষ। 
সান্ত্রী, ভাগ্ডারিক, সরণি-মাগুলিক, পশু-চিকিংসক, আরো আমুনঙ্গিক কত 
কি! দীর্ঘ আধ ক্রোশব্যাপী মিছিল চলেছে । কত জনপদের কত কৌতৃহলী 
জনতা ভীড় করেছে পথের পাশে, কত বৃদ্ধ ও নারী শঙ্কিত হয়েছে ভাবী 
যুদ্ধের শঙ্কায়। তাদেরই লামনে দিয়ে তাদেরই রাজদ্থে পুই ও প্রতিপালিত 
পণ্ডদল চলেছে শক্রর শিবিরে । 

পুক্লাণে! আর্ধাবর্ত। ছু'হাজার বছর আগের মধ্যভারত। শ্রীহীন 
বালুকপার উধরতা তখনও মরুভূমির স্ঙ্টি করেনি। ওয়াহিন্দা নদী বু 
শাখা-প্রশাখা নিয়ে তখন রাজপুতনার ভিতর দিয়ে প্রবাহমানা। নদীর 
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ত্বচ্ছ তোয় ধারাল তলোয়ালের মতই শ্বচ্ছ। বর্ধার দিনে ছু'পাশের পাবত্য 
উপত্যকা থেকে জলমোত নেমে এসে ওয়াহিন্দা নদীর বুকে ঢল জাগায়। 
সেই নদীর তট ধরে প্রশস্ত পথ স্থুকেত থেকে গান্ধার অবধি চলে গেছে। 
সম্রাট, প্রিষ্দর্শীর মঙ্গল-সচিবদের রোপিত বড় বড় গাছ নদীতটে শাখা-প্রশাখা 
বিস্তার করে পথচারীদের শ্রমশাস্তির ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে। শ্বামলিমার 
দ্বিত। তখনও রাজপুতনার মরুভূমির মধ্যে লুপ্ত হয় নি। 

যুগ থেকে যুগান্তর । শত থেকে সহজ বর্ষ। কপিশ, কারুষ, কান্দাহারের 
পথে শক, হুন, পারদ এসেছে এই নদীতটে। আক্রমণ, সংগ্রাম ও লুঠনে 
বিদেশী ও বিধমীরা1 সমাজ-জীবনকে বার বার বিপর্যস্ত করেছে। জনপদ 
পরিত্যক্ত হয়েছে। বিপন্ন জনগণ পাহাড়ের অন্তরালে আত্মরক্ষা করেছে। 
বংশপরম্পর ক্রমে তার! জংলী বনে গেছে। যারা তা পারে নি, বিদেশীর 
অস্তরজতা তারা মেনে নিয়েছে। ই জাতি এসে মিশেছে। বন্থমিত্র, 
ব্জপাণ্টি হথমতিসেন, হর্যবধন হয়েছে সুন্দর সিং, ভকত সিং, পরতাপ সিং। 
কাঁলআ্রোত ধীরে ধীরে মাটির রূপ আর তার মানুষকে রূপান্তরিত করেছে। 
শ্তামলিমা! যতই ধূসর হয়েছে মান্ঠষের মনও তত কঠোর হয়েছে। জীবন- 
যান্জাকে অব্যাহত রাখার জন্ত দেহকেও তিলে তিলে কঠিন করেছে। 

কিন্ত আমাদের এ কাহিনী তার পূর্ব যুগের। যগধ সাআজ্যের প্রবল 
প্রতাপ যখন ক্ষীয়মাণ, বিলাসের আকাঙ্খা যখন রাজবীর্কে স্নান করেছে। 
লেই স্থযোগে এই ওয়াহিন্দার তট ধরেই মিনান্দার এগিয়ে এসেছে। সেই 
পথেই চলেছে মগধ-সম্রাটের উপঢৌকন--মগধ থেকে মাধ্যমিক । সঙ্গে আছেন 
পু্যমিত্র ও বন্দরাচার্য। 


চোদ্দ 


জঙগল-সমাকীর্ণ পাহাড়ের বুকে খনবাসীদের কয়েকটি কুটীর। 

, পল্লীর শেষ প্রান্তে ঢালু পাহাড়টি যেখানে উচু হয়ে উঠেছে সেখানে একক 
একখানি ঘর | চালার মাথায় একটি ত্রিশূল ইঙ্গিত করছে সেটি একটি দেবস্থান। 
সাধারণতঃ এমন মেটে ঘরে কেউ ঠাকুর প্রতিষ্টা করে না, তবে দরিদ্র বন- 
বাসীদের মধ্যে এটা কিছু অসম্ভব নয়। 

মন্দিরের মধ্যে ছোট একটি কাঙীমৃতি। সামনে উপবিষ্ট গৌরকান্ি 
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এক ব্রাহ্ষণ। পুজার উপকরণে কোন টৈবেগ্যের আড়ম্বর নেই, একটি 
কোশাকুশিতে জল আর কয়েকটা জবাফুল মাত্র। ব্রাঙ্গণ তদ্গতচিত্তে 
মন্ত্রোচ্চারণ করছেন আর এক-একটি জবাফুল মায়ের চরণে অর্পণ করছেন £ 
“ন বাল! ন চ ত্বং বয়স্থা ন বৃদ্ধা, 
ন চত্ত্রী ন ষণ্ড পুমায়ৈব ত ত্বম্‌। 
স্থরো নাস্থরো নো নরো বা ন নারী, 
ত্বযেক। পরক্রহ্গরূপেণ সিদ্ধা !” 
পাবত্য অশ্বারোহণে এক যুবক এসে নামলো মন্দিরের সামনে, পুজারীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো কিন্তু ব্রাহ্মণ তখন এত্তই তন্ময় যেবাহিরের 
বিশ্ব সম্পর্কে তার কোন চেতনাই ছিল না। আগন্তক কপালের ঘাম মুছে 
ঘোড়াটিকে একটা গাছের সঙ্গে বাধলো, শেষে মন্দির-ছারের বাইরে এসে আসন 
গ্রহণ করলো! । পুজারী তখন উচ্চারণ করছিজেন--- 
“মহাঘোর-কালান্ল-জ্বালজালা-_” 
যুবক তাঁর সঙ্গে স্থর ধরলেন-_ 
“মহাঘোর-কালানল-জবালজাল৷ 
হিতাত্যন্তবাস। মহাট্রাট্রহ'সা। 
জটাভারকালা মহামুণ্ডমালা 
বিশালা ত্বমীদুগভিধ্যায়সেহম্ব ॥+ 
এব।র ব্রাহ্মণের একাগ্রতা ভাঙলো। পিছন ফিরে তিনি তাকালেন, 
যুবককে দেখে হেসে বললেন- জয়ন্ত ! 
যুবক বললো প্রভু, ছু'শো ধানুকী অধিলদ্ষে প্রয়োজন, এই দণ্ডে। ভরতপুর 
দুর্গ বনেরা৷ অধিকার করেছে, ছুর্গেশ মগ্ডুলেশ্বর স্মৃতিসেনকে নিহত করে, 
মাধবসেন ও মালবিকাকে গ্রীকের! বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ্বচক্ষে এই 
পথ দিয়ে তাদের যেতে দেখলাম । এই মুহূর্তে তাদের বন্ধন মোচনের চেষ্টা 
করতে হবে, বিলম্বে আমরা ব্যর্থ হব। 
পু্জারী হেসে বললেন -- “কম্দনি অধিকারত্তে ম! ফলেন্থ কদাচনঃ 1” 
তারপর ভিতর থেকে একটি শঙ এনে তা'তে ফু দিলেন। *ঝ্খের 
আকার ছোট হ'লেও তার ধ্বনি তীক্ষ। পুজারীর বয়ন হ'লেও তার ক 
শুক হয় নি) ধারাল শঙ্ধ্বনিকে প্রতিবারেই তিনি তীক্ষাতর ক'রে 
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ভুললেন। পাখীর কাকণি মুখরিত প্রভাতী শাস্তি প্রতিধ'নতে মুখরিত হস্কে 
উঠলে!। 

বার কয়েক শঙ্খধ্বনি হবার পরেই বনপথে পদশব্ব জাগলো। চারিপাশ 
থেকে বনবাসীর দল সমবেত হ'ল। রুষ্ণকায়, বলিষ্ঠ, হুঠীম চেহারা, কোমরে 
তৃণ, হাতে ধন্গুক। সকলেরই চোখে জিজ্ঞান দৃ্টি। পৃজারী হেসে বললেন 
--পারবি, বন শিকার করতে ? 

--পরখ. করুন। | 

_-সবাইকে পরখ. করতে পারবে! না, এখন আমার মাত্র ছু'শো জনের 
প্রয়োজন--বলে পৃজ্জারী একে একে ছু'শো জন তরুণকে নির্বাচন করলেন। 
যারা বাদ গেল, তাদের মুখ দেখে বোঝ! গেল তার। ক্ষুণ্ন হচ্ছে। পৃজারী 
ব্রলেন--তামর! ক্ষুগ্জ হয়ো না, শান্ত তোমাবের:কও প্রয়োঞ্ন হবে, তোমর 
তার জন্ত প্রস্তুত থেকো। সে কাজ আজকের চেয়েও গুরুতর । আজকের 
কাজ নেহাৎ ছেলেমানগষের কাজ । 

পৃজারীর দৃষ্টি কিন হয়ে উঠলে! । পির্বাচিতদের উদ্দেশে তিনি বললেন 
-ইনি হন্ুমানগড়ের মগুলেখর পুশ্যমিত্রের পুত্র অগ্রিমিত্র। এই মুহুর্তে 
তোমাদের যাত্রা করতে হবে। ইনিই হবেন তোমাদের অধিনায়ক। 

অল্পক্ষণের মধ্যেই অগ্নিমিত্ত্র সেই ছুঃশো বনবাসী অন্চর নিয়ে বনপথে যাত্রা 
করলেন। যাবার বেল! পুঙ্জারী মায়ের চরণ থেকে একটা জবা তুলে নিয়ে 
অগ্নিমত্রের উষ্ধীষে গুজে দিয়ে আবীর্বাদ করলেন, বললেন-_রাজপুরুষদের হত্য! 
করবে না, বন্দী করার চেষ্টা করবে। 


পনেরো 


অগ্নিমিত্রের কিছু বিলঘ হয়ে গিয়েছিল। অবুদ্দ পাহাড়ের প্রান্তে যখন 
'তারা গিয়ে পৌছালো তার পূর্বেই মালবিকাকে নিয়ে গ্রীকের! মধুরার গ্রীক 
সেনা-কেন্জরে পৌছে গিয়েছিল। মাত্র ছ'শে। অনুর নিয়ে মিনান্মারকে আক্রমণ 
কর! বাতুলতা, অগ্সিমিত্রের পথশ্রমটাই পণুশ্রম হ'ল। 

অগ্নিমিআ যুবক, অনেক আশ| করে তিনি ছুটে এসেছিলেন, বিধঞ্ন মনে 
পাহাড়ের কোলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করাই মনন্থ করলেন। 

দুপুরের রোদ চারিপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। দুরের পাহাড়গুলি ধূমেল সাগর- 
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তরঙ্গের মত দেখাচ্ছে। মাথার উপর নির্সেঘ আকাশের শৃদ্তা, নীচে ষটীমল 
বনানীর ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য। প্রকৃতি দেবীর পরস্পরবিরোধী খেল! । নরম মাটি 
কোথাও হয়েছে কঠিন পাষাণ, সমতল ভূমি কোথাও-বা আকাশের গায়ে ঠেলে 
উঠেছে পাহাড়ের রূপে । রক্ষ রোদ ছড়িয়ে পড়েছে লর্বত্র, আবার তাকেই 
আড়াল করে রেখেছে মহীরুহের অসংখ্য পত্রাবলী। হরিণকে দিয়েছেন ভ্রুত 
পলায়নক্ষম পদ, বাঘকে দিয়েছেন তাকে বধ করবার জন্য তীক্ষ ধারালে! নখদস্ত। 
শংন্্রপাণি মানুষকে বিধান দিয়েছেন দয়া, ক্ষমা, সেবা ও ভালবাসা, আর শস্ত্রপাশি 
মানুষের অন্তরে দিয়েছেন জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, পরম্বলোভ | একটিকে 
দিয়েছেন জীবনের আনন্দ উপভোগ করার অজত্র উপকরণ, আর একদিকে 
'্লানিয়েছেন সব ছেড়ে চলে যাবার আহ্বান-মৃত্যু ৷ 

আগ্নমিত্র বসে বসে চিন্তা করেন। 

সহসা কে তার কাধে হাত রাখলো, অগ্নিমিত্র চমকে উঠলেন । 

আগন্তক বললেন-__তুমিই কি বনবাসীদের নায়ক? 

অগ্নিমিত্র সে কথার কোন উত্তর ন। দিয়ে প্রশ্ন করলেন--আপনি ? 

--আমি ভরতপুরের ছুর্াধিপ স্থমতিসেন। বনের কবল থেকে ছূর্গ উদ্ধার 
করার জন্য আমি তোমার সাহায্য চাই। 

কথাট। বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু স্থমৃতিসেনের মুখের পানে 
তাকিয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করতেও পারেন না। কথায় কথায় আলোচন। হুরু হয় । 

ষোল ৃ 

সেদিন প্রভাত থেকেই ভরতপুরের ছুর্গ-নগরী লুঠ করতে করতে শরীক 
বাহিনী উল্লাসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রাত্রে খন তার! দিব্য আরামে গাড় 
'ঘুমে আচ্ছন্ন তখন বনগ্রাস্তে সকলের অলক্ষিতে গোপন সুড়ঙ্পথে অগ্নিমিন্্র, 
স্থমতিসেন ও তাদের অল্পসংখ্যক অগ্থুচর সন্তর্গণে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলেন। 

লুন্তিত নগরী অন্ধকারে বিষ, স্তন্ধ। কোন গৃহে আলে! নেই, মানুষের 
দাড়া নেই । মনে হয় গাছের পাতাটি মাটিতে পড়লেও যেন শব শোনা যায়। 
প্রতিটি পদক্ষেপ যেন শব্-মুখর হয়ে উঠছে, প্রতিধবনি তুলছে । এ শব্ে 
এখনি হুয়তে| গ্রীক সেনাদের তন্দ্রা টুটে য'বে, তারা প্রস্তুত হয়ে শত শত 
মশাল নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। কৃফবর্ণ বনবাসীর। বস্তপ্পণে গ্রীক সেনানিবাসের 
দিকে অগ্রসর হয়। 


১২২ . কিশোর গ্রন্থাবলী 


কিন্ত সেনাপতি লিওনিদাস ভারতের প্রাণশক্তিকে তুল বুঝেছিলেন। 
জগতের সবচেয়ে প্রাচীন জাতিকে তিনি দেশের ব্যাপ্তিতে বিচ্ছিররূপে খণ্ড খণ্ড 
করে দেখেছিলেন। এই জাতি উপনিষদূই লেখে নি, পিংহল থেকে জাপান 
অবধি জয় করে আমেরিকাতেও উপনিবেশ স্থাপনা করেছিল। * গ্রীকেরা 
ভেবেছিল ছূর্গের প্রবেশপথ যখন রুদ্ধ, ছুর্গপ্রাকারের তোরণে তোরণে যখন 
পাহারা আছে, তখন নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রামের সুথটুকু ভোগ করায় বাধা কি। 
বিজয়ী মিনান্দারকে প্রতিরোধ করতে পারে এ দেশে এমন মানুষ কোথায় ? 
মগধের সম্রাট যাকে উপঢৌকন পাঠিয়ে সন্তুষ্ট করতে চান তাকে প্রতিহত 
করার শক্তি আছে কার ? 

সাস্ত্রীরা অন্যমনস্ক ছিল। অতফ্কিতে আক্রান্ত হয়ে তারা হুতবুদ্ধি হয়ে 
পড়লো। হুটোপাটির শব্দে গ্রীকদের তন্দ্রা টুটলো। অন্ধকারে শয্যায় উঠে 
বসে ভালো করে কিছু বোঝার আগেই তাদের ছিন্ন শির মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লো। অল্লক্ষণের মধ্যেই কয়েক শত শ্রীক-সেনা নিমৃল হয়ে গেল। 
স্থমতিসেন বললেন_-শক্রর শেষ রাখতে নেই। চন্ত্রগুপ্ত সেলুকাসকে উত্তর- 
পশ্চিম প্রান্তে জিইয়ে রেখেছিলেন বলেই আজ সেই পথে মিনান্দারের আগমন 
সম্ভব হয়েছে। আজ যে যবনটিকে জীবিত রাখবে কাল সেই হবে তোমার 
প্রধান শক্র। কৃতজ্ঞতা বলে কোন কিছু তুমি প্লেচ্ছের কাছ থেকে আশা 
করতে পার না। 

কিন্ত লিওনিদাসকে তার] হত্যা করলো! না। স্থমতিসেন বললেন এই 
সেনাপতিকে বিনিময় করে মালবিকার মুক্তি আদায় করতে হবে! 

রাত্রের গোলযোগ শুনেও সন্ত্রস্ত নাগরিকের! কেউ গুহের বাহির হয় নি। 
উবাকালে গব,ক্ষ খুলে যখন তারা দেখলো শত শত গ্রীক সেনার শব দুর্গের 
বাহিরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল 
না। দ্বার খুলে তারা পথে এসে নামলো । চোখে পড়লে! দুর্গশীর্ষে উড়ছে 
মগধের গৈরিক লাঞ্ছন। নাগরিকের! উল্লসিত হয়ে উঠলো, সমবেত হ'ব 
প্রাসাদের দামনে। অলিন্দে হমতিসেনকে দেখে তারা সাড়া তুললো - জয়, 
মহারাজ স্থমতিসেনের জয় ! 


*& আমেরিকার প্রাচীন “মায়া সভ্যতার' মধ্যে ভারতীয় প্রভাব আছে বলে 
আনেকে মনে করেন। 


সতেরো 


লিওনিদাসের উপছার পেয়ে সআট. মিনান্দার খুসি হলেন, সভার মাঝে 
বণমুদ্রা ভর! থলিগুলি যখন নামানো হ'ল তখন তাঁর চোখ ছুটি উজ্জল হয়ে 
উঠলো) জিজ্ঞাসা করলেন--কত আছে? 

শন্ত্রপাণি উপনায়ক বললেন- আড়াই মণ। ভরতপুরের নবলব প্রজাদের 
গৃহ থেকে সম্রাটের প্রণামী ত্বরূপ আহরণ কর! হয়েছে ! 

মাত্র আড়াই মণ! ভরতপুরের নাগরিকের তো তা হলে বড়ই 
দরিদ্র! 

আমাদের সৈন্তের] আরে কিছু সংগ্রহ করেছিল। বুদ্ধ জয়ের পুরস্কার 
হিসাবে তাদের মাঝেও কিছু কিছু ব্টণকরে দিতে হয়েছে। 

__ উপযুক্ত কাজই হয়েছে, লিওনিদাস যোগ্য ব্যক্কি। 

মাঁলৰিকা, বীরসিংহ ও নাগসেন সামনে দীড়িয়েছিলেন, উপনায়ক পরিচয় 
দিলেন--ইনি ভরতপুরের রাজভগিনী । 

মালবিকা ছু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন, বললেন--আমার 
নাম শ্রীমতী মালবিক1। বহুদিন ধরে গ্রীক সমাটকে দেখবার আকাঙ্া! ছিল, 
আজ তা পূর্ণ হ*ল। 

--বেশ, বেশ। তুমি গীতবাগ্চ কিছু জান? 

--সঙ্গীতে হিন্দু নারীর জন্মগত অধিকার সম্রাট, আপনি ইচ্ছ৷ করলেই আমি 
সাধ্যমত আপনার কর্ণের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করতে পারি। 

নআাট. তখনই আদেশ করতে যাচ্ছিলেন, মন্ত্রী ত!কে বাধা দিয়ে বললেন-_ 
রাজকুমারী, তুমি আমাদের দেশীয় সঙ্গীত কিছু জ্জানো--গ্রীক সঙ্গীত? 

-না। 

-তুমি কিছুদিন অন্তঃপুরে থেকে সেই সঙ্গীত শিক্ষা কর, তা হ'লে শুধু 
সম্রাট নয় সমবেত আমাদের সকলকে তুমি আনন৷ দান করতে পারবে। 

মন্ত্রী ইঙ্গিত করলেন, দৌবারিক মালবিকাকে বাহিরে নিয়ে গেল। 

মন্ত্রীর বাবহারে সম্রাট ক্ষুন্ন হলেন, মন্ত্রী তা বুঝতে পারলেন, হেসে 
বললেন-_ক্কু॥ হবেন না! সম্রাট এই বন্দিনীর আচরণ আমার ভাল লাগে নি।' 
শত্রুপক্ষের শিবিরে বন্দিনী হয়ে এসে, কোন মেয়ে অমন হাসিমুখে কথা বলতে; 


১২৪ কিশোর গ্রন্থাবলী 


পারে না। মনের ভাব গোপন করার অসাধারণ ক্ষমত1 ওর আছে। আমার 
সন্দেহ হুয় ওর মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে। সেইজন্যই কিছুদিন ওকে অস্তঃপুরে 
রাখার ব্যবস্থা করলাম। ' 

সম্রাট, সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। 

উপনায়ক বীরসিংহকে সামনে আনলেন, বললেন--একেও সেনাপতি 
'লিওনিদাস বন্দী করে পাঠিয়েছেন। 

_-_আমি পুরস্কার প্রত)াশ। করেছিলাম সম্রাট, সেইজন্য সেনাপতি আমাকে 
'মাপনার কাছে পাঠিয়েছেন। 

--বলুন, আপনার কি আকাঙা! ? 

--কিছুদিন আগে এক রাজকুমারীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা ছিল। 
তারপর গ্রীক আক্রমণ ও নান! দুর্যোগের মধ্যে সব বিপর্যস্ত হয়ে যায়। দীর্ঘ- 
দিন পরে আবার আমি সেই রাজকুমারীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, এখন আপনি 
অনুমতি দিলেই আমি তাঁকে বিয়ে করতে পারি। 

--সেই রাজকুমারী কে? 

_শ্রীমতী মালবিকা» যাকে এই মাত্র আপনি আপনার অন্তঃপুরে স্থান 
'মিলেন। 

-মিনান্দার বীরসিংহের মুখের পানে তাকালেন, বললেন--আপনি কি 
জানেন না-_সম্াটের জিনিষে লোভ করিতে নেই ? 

--লোভের কথা নয়, সম্রাট! এ আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা মাত্র। 

-রাজকুমারীকে আমি সভা-নর্ভকী করবে! বলে স্থির করেছি। 

স্পত্রা্‌, আমি আপনাকে উত্তর ভারতের অনেক স্থান জয় করার কাজে 
বিশেষ সহায়তা করেছি। আমার একটি আশা পুরণ করা,_-সামান্ত একটি 
ভিক্ষা দেওয়া! কি আপনার পক্ষে সমীচীন নয়? 

- সমীচীন ?--সআরাটের ভ্রকুচকে উঠলো--আমার পক্ষে কি সমীচীন 
আর কি সমীচীন নয়, তা আমিই ভালমত বিচার করতে জানি বীরসিংহ ! 
তুমি এখন বিশ্রাম কর গে-_ 

বীরসিংহ বুঝতে পারলেন কথাটা বল! তার পক্ষে ঠিক সময়োপযোগী 
হয় নি। এবং তার সঙ্গে এও বুঝলেন যে মালবিকাকে গ্রীক সম্রাটের কবল 
“থেকে মুক্ত কর! নেহাৎ সহজ হবে না। 


হেবীর, প্রণাম করি! ১২৫ 


প্রণাম জানিয়ে বীরসিংহ ধীর পদে বাহির হয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় 
সম্রাট, তাকে ডেকে বললেন--বীরসিংহ, মালবিকাকে বিবাহ করার আশা 
আপনি ত্যাগ করুন এবং আমার অনুমতি ছাড়া আপনি সেনাবাস ত্যাগ 
করতে পারবেন না। 

-তা হ'লে কি আমি নিজেকে বন্দী বলে গণ্য করবো সম্রাট, ? 

বন্দী? না, ঠিক বন্দী নয়। যেদেশে আপনি জন্মেছেন, যে দেশে 
আপনি প্রতিপালিত হয়েছেন সেই 1পতৃভূমিকে আপনি বিদেশীর হাতে 
তুলে দ্রিতে মোটেই ইতত্ততঃ করেন নি!| একদিন নিজের শত্রুকে ধ্বংদ 
করার জগ্ভ আপনি আমাকে ডেকে এনেছিলেন, আজ আবার নিজের স্বার্থ 
ক্ষ হবার জগ্ভ আপনি আমাকে বিপন্ন করে তুলতে পারেন। সেইজন্তই 
আপনাকে আমি চোখের আড়াল করতে চাই ন|। 

সম্রাট হাসলেন; বীরসিংহকে সে হাদি তীরের ফলার মত বিধলো ; 
গ্রীক সম্রাটের মুখের উপর কথ! বলার পরিণাম তিনি অনেকবার দেখেছেন। 
ঘাড় হেট করে তিনি বাহির হয়ে, গেলেন। 

সম্রাট এবার নাগসেনের পানে ফিরলেন, উপনাস্ককে জিজ্ঞান! করলেন, 
-ইনি? 

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। 

--আপনার কি প্রয়োজন সন্যাসী ? 

- আমার প্রয়োজন কিছুই নেই সম্রটও আমি আপনার নাম শুনেছি, 
আপনি আর্ধাবতে'র অধেকি অধীশ্বর, আপনার নাম শুনলে রাজা-প্রগা, 
সকলেরই মুখ শুকিয়ে যায়, তাই আপনাকে একবার দেখতে এলাম। 

আমি যদি আপনাকে মগধের গুর্চচর বলে মনে করি? 

- আমি কোন প্রতিবাদ করবে না। জানবো এই আমার কর্মফল। 

--আপনার জীবনের উপর আপনার কোনও মমতা নেই? 

--মমতা করেও তো! এই জীবনকে ধরে রাখতে পারবো না সমাট। 
একদিন তো চলে যেতেই হবে, যেটুকু কাজ করতে এসেছি সেটুকু সম্পূর্ণ 
£লেই চলে যেতে হবে»--যাওয়াই যখন শেষ কথা তখন সেজন্ত অহুশো5না 
রি কেন? 

আপনার নাম কি সঙ্গ্যাসী? 
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স্পনাগসেন। 

--উত্তরাপথের মহাঁভিক্ষু নাগসেন ? 

নাগসেন মাথ! নাড়লেন। , 

তাকে তো প্রবীণ থের (স্থবির) বলে শ্তনেছি, কিন্ত আপনি তো 
যুবক! 

-.তথাগতের আশীবাদ সম্রাট। 

আপনাকে এখানে কেউ চেনে? 

--তাতো জানিন! স্ত্রা। 

--তাহ'লে তো আপনাকে আমি বন্দী করতে বাধ্য হব। 

_আমি তো সেজন্য কোন প্রতিবাদ করবে৷ না সম্রাট ! 

_-উত্তম, আপনি আমার অনুমতি ছাড়! এই সেনানিবাস অতিক্রম করতে 
পারবেন না। 

নাগসেন স্থিতহান্তে ছুঃহাত তুলে আশীবাঁদ করলেন--আপনার জয় 
হোক্‌ সাট.! 


আঠারো 


মিনান্দার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কিছুক্ষণ আগে গুপ্তচরের-মুখে তিনি সংবাদ 
পেয়েছেন, মগধ সম্রাটের রণহস্তী ও যুদ্ধাশ্বের উপঢৌকন আসছে, তার! 
অযোধ্য। অতিক্রম করেছে! ওটি হস্তগত হ'লে পাটলিপুত্রে অবাধ অভিযান 
চালানো সহজ হবে। আলেকজান্দার যা করতে পারেন নি মিনান্দার তা 
করবেন। 

মন্ত্রী ও সেনানায়কদের সঙ্গে সম্রাট. পাটলিপুত্র জয়ের পরিকল্পনা করার জন্য 
উৎস্থক হয়ে উঠেছেন, এমন সময় চর এসে আর এক সংবাদ শুনিয়ে গেল-_ 
লিওনিদাস বন্দী হয়েছে, তরতপুর থেকে সমজ্জ গ্রীক লেন! নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, 
রাত্রির অন্ধকারে হিন্দুর গুগুপথে আক্রমণ চালিয়েছিল । 

সম্রাট চরকে, পুঙ্খানুপুঙ্ প্রশ্ন করলেন, চর যা জানতো! সবই বললো । 
চর ধললো-_ এমন নিঃশেষে আর কখনও হিন্দুদের কাছে গ্রীকের! পরাজিত 
হয় নি। হিন্দুরা প্রস্তুত হয়েছে, এবার সম্ভবতঃ তারা ব্যাপক আক্রমণ 
চালাবে। | 


হে বীর, প্রণাম করি ১২৭ 


সতের মুখ কালো! হয়ে উঠলে! । দুতকে বিদায় দিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে 
তিনি আলোচন! করতে বসলেন। 
মধ্যান্থে দেখা গেল গ্রীকবাহিনী মথুরার পথে পশ্চাদদপসরণ করছে। 


উনিশ 


সারাটি দন্ধ্য] যুদ্ধের যথাবিহিত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা ক'রে গ্রীক 
সম্রাট. মিনান্বার বস্ত্রাবাসের বাহিরে পর্চারণা! করছিলেন, এমন সময়ে সঙ্গীতের 
মধুর ত্বর ভেসে এলো বাতাসে । সম্রাট কান পেতে শুন্লেন_-দেশী গান। 
এ কণ্ঠ তো তিনি এর আগে শোনেন নি! এ কার ক? সম্রাট করতালি 
দিয়ে প্রতিহারীকে ডাকলেন, আদেশ িলেন-_ধিনি গান গাইছেন, তাকে 
নিয়ে এসো। 

গান গাইছিলেন রাজকুমারী মালবিকা, দৌবারিক তাঁকে নিয়ে এলে 
সত্রাটের বন্ত্রাবাসে । 

মিনান্দার প্রশ্ন করলেন--এত রাত্রে তুমি গান গাইছিলে ? 

মালবিক প্রস্তত হয়েই এসেছিপেন, বললেন-_বন্দীজীবনের ছুঃখের মাঝে 
সহসা আনন্দের সমারোহ্-জাগলে।, তাই সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে ঈশ্ব..র স্তুতি 
করছিলাম। 

আনন্দের সমারোহ জাগলো এত রাত্রে? 

আজ্ঞে হ্যা সমাট ! একটু থাগেই সংবাদ পেলাম - যারা আমার দেশের 
শত্রু, যারা আমার জাতির শত্রু, তার] মাগধী সেনার ভয়ে মথুরায় পশ্চাদপসরণ 
করছে। মনটা খুসি হ'ল। 

মিনান্দারের ভ্রু কু'চকে উঠলো, কিন্তু শ্বরে ত৷ প্রকাশ পেল নাঃ বললেন-_ 
কিন্তু তৃমি যে সেই শত্র-শিবিরে বন্দিনী, 'একখ। তোমার মনে হয়নি? 

--সেকথা সব সময়েই মনে আছে সম্রাট, কিন্ত সমগ্র দেশের মঙ্গল- 
অম্গগলের মাঝে আমি কতটুকু? নিজের শুভঅশুভ দিয়ে সারা দেশের কথ। 
তো! বিচার কর! চলে না সাট ! হিন্দুশাস্্ আমাদের তা শেখায় না। 

--তোমার বাক্পটুতার প্রশংসা করি । 

"আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন সম্রাট ! 

সম্রাট কয়েক মূছূর্ত চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন-- 
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ভ্ীলোকের সঙ্গে রাজনীতি চর্চা করতে নেই। তোমার কণঠম্বর সুম্বর। তৃমি: 
বরং আমাকে একটা গান শোনাও। 
যথা! 1--বলে মালবিক গান ধরলেন 
আমি হব ূপকথার এক রাজার মেয়ে, 
আমার স্থরে ছন্দে গানে ভূবন যাবে ছেয়ে। 
যতেক দেশের ছেলে-মেয়ে 
গান শুনে মোর আসবে ধেয়ে, 
নতুন দিনের সুর জাগাব ঘুম-ভাঙ| গন গেয়ে। 
দৈত্য এলো, মানুষ খেলো, 
রাজা প্রজ। প্রাণ হারালে! ; 
মানুষ যত পাষাণ হ*ল, 
ধার হারালে! অসি ধারালো; 
চোখের জলে দিন কাটালে। 
বন্দিনী এক রাজার মেয়ে-- 
পক্ষিরাজে আসলো! উড়ে কোন সে দেশের রাজার ছেলে; 
দৈত্য যত করলে! হত অন্সির ঘায়ে, অবহেলে ॥ 
পাধাণপুগীর ঘুম ভাঙালো, 
রাজকন্ার চোখ মুহালো, 
জীবনের জোয়ার এলো-_ 
আনন্দে দেশ গেল ছেয়ে-- 
আমি হব রূপকথার সেই রাজার নেয়ে 
সঙ্গীত শেষ হ'ল, মিনান্বার বললেন--রাজকন্া, তোমার ক সুন্দর, কিন্তু 
উত্তর ভারতের সম্রাটকে মুখোমুখি দৈত্য বলে গালি দেওয়া অমারজনীয় 
অপরাধ । রমণীকে কোন রকম দৈহিক শাস্তি দেওয়া আমি পছণ করি না; 
ন| হ'লে তোমার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করতাম। 
"আপনাকে কোন রকম গালি দেবার মত ম্প্য| আমার নেই সম্রাট। 
যেগান মনে এসেছে তাই গেয়েছি! আপনি সঙ্গীতকে সঙ্গীত হিসাবেই 


গ্রহণ করুন সমাট | 
"জমি নিবোধ নই, রাজকুমারী । 


হে বীর, প্রণাম করি! | ১২৯ 


-আপনি আমায় ক্ষমা করুন সম্রাট. ! 

--"তোমার রাজপুত্র পক্ষিরাজে চড়ে খন আলবে তার সঙ্গে দেখ! করতে 
আমি প্রস্তত থাকবো, রাজকুমারী ! 

স্"আপনি আমাকে তুল বুঝেছেন সম্রাট ! 

-_-চুপ কর। প্রতিহা রী, একে মহারাণীর কাছে নিয়ে যাও। আজ থেকে 
একে আমি মহারাণীর পরিচারিক1 নিযুক্ত করলাম। 

মালবিকার মুখভাবের কোন পরিবর্তন হ'ল না, সম্াটকে প্রণাম জানিয়ে 
গ্রতিহারীর সঙ্গে তিনি বাহির হয়ে গেলেন । 


কুড়ি 


মগধ-সম্রাটের উপঢৌকন চলেছে গ্রীক সম্রাটের উদ্দেশে। যৃদ্ধাশ্ব, রণহত্তী, 


স্কবর্ণ। সাম্ত্রী-পরিবেষ্টিত দ্রব্যসম্ভার সন্ধ্যা সমাগমে পাহাড়তলির প্রান্তরে এসে 
ছাউনি ফেললো ৷ 


সান্্রীদের অধিনায়ক বীরভত্র বস্ত্রাবাসের বাহিরে এক কাষ্ঠাসনে বসে তাকিয়ে 
ছিলেন তারকা-খচিত অন্ধকার আকাশের পানে। কয়েকদিনের পথ-শ্রমে তার 
দেহে ক্লান্তি জমেছে; এভাবে পথ চলার অভ্যাস তার নেই। দীর্ঘ উনিশ বছর 
ধরে তিনি সৈনিকের কাজ করছেন কিন্ত আজ অবধি একবারও তাকে কোন যুদ্ধে 
লড়তে হয়নি। সে দিক্‌ থেকে তীর অদৃইট ভালই বলতে হবে। এখন কোন 
রকমে গ্রীক সম্রাটের কাছে উপঢোঁকনট। পৌছে দিয়ে আবার কবে পাটলিপুত্রের 
স্বাচ্ছন্দ্যর মধ্যে ফিরে যাবেন তাই তিনি ভাবছেন। 


নহস1 একটি মানুষের ছায়া এগিয়ে আসছে বলে মনে হ'ল, বীরভদ্র সজাগ 
হয়ে উঠলেন। 


পুধ্যমিত্র সামনে এসে দীড়ালেন, বললেন--সর্ব।ধিনায়কের জয় হোক! 

-ম্বাগতম্‌ ! আসন গ্রহণ করুন। 

করতালি দিয়ে এক সান্ত্রীকে ডেকে বীরভদ্র একখানি কাঠাসন আনিয়ে 
দিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন-সআপনার কি সংবাদ বলুন তো? 

আপনার সঙ্গে একটা! বিষয়ের আলোচনা! করতে এলাম। আপনি নিশ্চয়ই 
শুনেছেন যে সম্প্রতি ভরতপুর ছুর্গে গ্রীক বাহিনীর ভাগ্যে এক বিপর্ধয় ঘটে 
গেছে। মুষ্টিমেয় বনবাসী সেনার কাছে ভরগুপুরের গ্রীকবাহিনী পযুদস্ত হয়েছে, 

৯ 
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সেনানায়ক অবধি নিহত হয়েছে । পুনরায় অতর্কিত আক্রমণের আশায় গ্রাক 
ল্রাট মথুর! পর্বস্ত পিছিয়ে গেছেন। গ্রীকবাহিনী অপরাজেয় বলে আমাদের যে 
একট! ধারণ! জন্মেছিল, সে ধারণ! তার! বদলে দিয়েছে। তাই আমি বলি কি, 
এই সময়ে গ্রীক সমাটের কাছে আমাদের এই রণসস্তার পৌছে দিলে চাদের শাক্ষি 
ধথে্ট বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে। আপনিও দিশ্চন্ই 
আমার মত সমর্থন করবেন? 

--অর্থাং, আপনি কি বলতে চান ?--বীরতত্রের ভু কুঁচকে উঠলো! । 

- আমি বলি কি, আমরা কিছুদিন এখন ভরতপুরে আশ্রয় নিই। ইসি 
মধ্যে দ্রুতগামী বার্তীবহ দিয়ে সম্রাটের কাছে খবর পাঠাই। তিনি আরও 
ইসন্ত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, গ্রীকদের সঙ্গে আমরা এইখানেই এক বোবাপড়। 
করে ফেলি। 

লড়াই করার কোন ইচ্ছা বীরভদ্রের ছিল না, তিনি বললেন__কিন্কু অযথ। 
বিলম্ব করার জন্য যদি হিতে বিপরীত হয় ? 

»-সে দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। 

--সমাট. যে কর্তব্ভার আমার উপর ন্তন্ত করেছেন সে ভার আহি 
হস্তাতস্তরিত করতে পারি না, তাহ'লে সম্রাটের আদেশ অমান্ত কর! হবে। ভা 
ছাড়া অকারণ এক শক্তিমান্‌ রাষ্ট্রের সঙ্গে সংগ্রাম বাধিয়ে বহু লোকক্ষয় কর! 

*যুক্তিযুক্ত হবে কি না, সেও একটা কথা। জানেন তো উপায়ম্‌ চি্তয়ে 
প্রাজ্ঞস্তথাপায়মপি চিন্তয়েৎ' । 

--আমরা অনেক চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছি । 

»আমরা' মানে ? 

--আমি ও বস্াচার্য! 

-_হুদ্ধ সম্পর্কে আপনার! দু'জনেই অনভিজ্ঞ, সে সম্পর্কে আ।ম আপনাদের 
সঙ্গে আলোচনার কোন সার্থকতা দেখি না। কিন্ত ধর্মশান্তর কি আপনাদের 
নীতি সমর্থন করে? বল্াচার্য বৌদ্ধ সজ্ঘের আচার্য, ভগবান্‌ বুদ্ধ কি অকারণ 
লোকক্ষয়ের হেতু নিবারণ করার কথা বলেননি ? 

-শত সহ্ত্রের ছুঃখ নিবারণের জন্ত, শ্দেশকে যবনের কবল থেকে মুক্ত 
করার জন্ত যে সংগ্রাম, তা হ'ল মাছষের সহজাত সংগ্রাম * রাজনীতি, ধর্ম নীতি, 
সমাজনীতি--সধ নীতিই একে স্বীকার করে। 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৩৯ 


স্পজাঁপনি তা হ'লে আমাকে সমত্টের আদেশের অবাধা হতে ফলছেন? 

-€লকখা পরে বিবেচনা করা যাবে। জাতীয় সম্পত্তি বিজাতীয় শত্রুর 
হাতে তুলে দেওয়া যায় কিনা ভাই এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হষে। 

--কিস্ত সম্রাটের আদেশের সমালোচন! করা বা লঙ্ঘন বরার অধিকার 
তো আমার নেই--আপনাদেরও নেই । 

--সে কৈফিনৎ আমর] পরে দেব। এখন আপনি আমাদের কখামত কাজ 
করতে পারেন কিনা, তাই আমাদের জিজাস্য। 

_-সঞ্রটের আদেশ আমি অমান্ত করতে পারিনা, আপনাঘের ষ! করার 
পরে করবেন। 

_-এই ধনপম্পন, হস্তাস্তরিত করার পরে আমাদের করার কি থাকবে? 

--বেশ, তাহ'লে সম্রাটের আদেশ-পত্র সংগ্রহ করে আনন । 

--ছু'একদিনের মধ্যে সম্রাটের আরেশ-পত্র সংগ্রহ করা সভব নয়। 
সেইজন্ত আমরা বলছি, আপনি কয়েক দিন অপেক্ষা করুন। 

- ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করেননি কেন? 

_তরতপুরের বিপর্ধয় ঘটেছে পরশু শেষরাত্রে মাত্র। সেই ঘটনাকে 
ভিত্তি করেই আমর! মনস্থির করেছি । 

--কিন্ত সম্রাটের আজ্ঞা ছাড়। আমি একদিনও অপেক্ষা 
করবো না। 

কিন্ত আমরা ত। হ'লে আপনাকে দেশ ও জাতির শত্রু বলে গণ্য 
করবো ৃ 

স্*সে আপনার যা খুসি ভাবতে পারেন। 

--তা'তে আপনার বিপদের সম্ভবনা আছে। 
.. বীরভদ্র এবার একটু শঙ্কিত হলেন। জীবনে এতদিন সেনানায়কের 
বেতন নিচ্ছেন কিন্ত আজ অবধি একবারও শক্রপক্ষের সম্মুখীন হয়ে জীবন 
বিপন্ন করতে হয়নি। বেশ নিরাপদেই দিন কাটছিল, এখন কিনা সামান্ত 
একটা উপঢৌকন দিতে এসে নিজের দেশবাসীর হাতে ছুর্ভেগ তৃূগতে হবে! 
একট। কৌশল তার মনে এলো, একটু চিন্তিতভাবে তিনি বললেন --আচ্ছা, 
আমাকে ভেবে দেখার মত একটু সময় দিন | সহ্কারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে 
দেখি, তাদেরও তো.একটা মতামত আছে? 


১৩২ কিশোর গ্রন্থাবলা 


--আপনার সহকারী ধার! সঙ্গে এসেছেন তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই 
ধিনি আপনাকে বুদ্ধি দিতে পাবরেন। সেইজন্তই আমর! অহেতুক সময়ক্ষেপ 
করতে.পারবো.না। এখন আমাদের দেশের মহাছুর্দিন; প্রতিটি মুহুর্ত বিশেষ 
মু্ারান্‌ ; একটি বেলা নষ্ট কর! মানে শক্রুপক্ষকে প্রস্তত হবার অর্ধিকতর 
সুযোগ দেওয়া । আপনার যা কিছু করার তা এখনই করুন। 

ইতিপূর্বে মগধ-সম্রাট, মহামাত্য, গ্ায়াধীশ ও মহাবলাধ্যক্ষ ছাড়া এমন 
ভাবে বীরভদ্রের উপর কথ! বলতে কেউ সাহস করেনি, বীরভদ্্র রুদ্ধ 
অসস্তোষে ফোঁস করে উঠলেন--আপনি কি আমার বস্ত্রাবাসে বসে 
আমাকেই চোখ রাঙাতে চান? আপনি অতিথি ও আচার্য। কিন্তু তথাপি 
স্বরণ রাখবেন ধৃষ্টতা সকল সময় মানীয় হয় না। 

- আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি আমাদের, অনুরোধ গ্রহণ 
করবেন না। তাহ'লে অবিলম্বে আমর। আপনার দেহ রক্ষার ভার গ্রহণ 
করবো। 

_-অর্থাৎ আপনার! আমাকে বন্দী করতে চান ? 

- আপনি যদি তার তেমন অথ” করেন তাহ'লে তাই। 

--আপনাকে ম্মরণ করিযে দিচ্ছি, আপনি অনধিকাঁর চচ” করছেন 

-আমি জাতির প্রতিনিধি হয়ে আমার দেশর স্বা এঁর জন্য মগধ-সম্রাটের 
এই যৃখবল, অশ্ববল ও স্বর্ণের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে চাই, আপনি এখন 
থেকে কর্মচ্যুত হলেন। তবে আপনি ইচ্ছা করলে পাটলিপুত্রে ফিরে যেতে 
পারেন। 


--আঁমি তার পূর্বেই তোমাকে বিদ্রোহী হিসাবে বন্দী করবো-_বলে 
উত্তেজিতভাবে আসন ত্যাগ করে বীরভদ্র করতালি দেবার উপক্রম 
করলেন, কিন্ত করতালি দেবার আগেই পুষ্যমিত্র বস্তমুষ্টিতে তার ডান হাতখানা 
চেপে ধরে বস্্াভ্যন্তর থেকে একখানি ছুরিকা বাহির করে তার বুকের উপর 
তুলে ধরলেন, বললেন*_-একটি শব! উচ্চারণ করলে প্রাণ যাবে, সাবধান ! 

ঠিক দেই সময়ে বীরভগ্রের পাশে আর একজনের ছায়া পড়নে! । 
সোনানায়ক মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তিনি বজ্্াচার্য, মুখে তার কঠিন হাসি। 


একুশ 


গু পুরুষ সংবাদ সংগ্রহ কবে আনলো--মগধের উপঢৌকন তরতপুরের 
ছুর্গে সমবেত হয়েছে। 

মিনান্দার বললেন--বেশ, আমি এবার মগধ-সম্তরাটের সঙ্গে রীতিমত শক্তি 
পরাক্ষায় প্রস্তত। 

তখনই গ্রীক-সআাট সেনানায়কদের আহ্বান করলেন, পরামর্শ-সভা! বসলে! । 
বীরসিংহ কোথায় ছিল, ছুটে এল, বললো-_সআটের জয় হোক ! 

মিনান্দার বিরক্ত হলেন, বললেন--কি চাই ? 

-আমার একটা নিবেদন আছে সম্রাট । 

এখন নয়, অন্য সময় ব'ল। 

--কথাট। আপনার এখনই জান! প্রয়োজন প্রত । 

_বল | 

--আমাকে যদি অপনি.. অন্ততঃ দু-তিন দিন সময় দেন আমি ভরতপুর 
দুর্গের সমন্ত অদ্ধিনদ্ধি জাত হয়ে এনে আপনাকে সাহাধ্য করতে পারি। 

-_তার বিনিময়ে তুমি কি আশ! কর ? 

__রাজকুমারী মালবিকাকে আমার হাতে লমপণণ করবেন । 

সম্রাট বারেক কি ষেন ভাবলেন, তারপর বললেন--তোমার কর্ষের সফলতার 
উপর তোমার পুরস্কার-গ্রাপ্ি নির্ভর করছে । রর 

আমাকে তাহ'লে সাত দিন সময় দিন সমাট ! আজ হ'তে অষ্টম দিনে 
আমি আপপার কাছে সমুদয় ব্যাপার নিবেদন করবে! । 

মিনান্দার সম্মত হলেন। 

দু'দণ্ড পরে সাধারণ একজন নাগরিকের বেশে বীরমিংহ গ্রীক সেনাবাস 
থেকে নিষ্কাস্ত হ'ল। 


বাইশ 


সেনাধিনায়ককে বন্দী করতে যখন তারা ব্ত্তহয়ে পড়েছিল, তখন 
বন্্াবাসের অন্তরালে একজন যুবক সব কিছু লক্ষ্য করছিল। অন্ধকারে তাকে 


১৩৪ _.. কিশোর গ্রস্থাবলী 
কেউ দেখতে পায়নি, বন্ত্রাবাসের কোন্‌ ফাঁক দিয়ে কোথায় ছু'টি চোখ উকি 
মারছে, তখনকার সেই ব্যস্ততার মধ্যে তা লক্ষ্য কর! সম্ভবও ছিল ন!। 

সেনানায়ককে বেঁধে সেই বন্ত্রাবাসের মধ্যে রেখেই পুস্যমিত্র ও বাচা যখন 
বাইরে গিয়ে রণহন্তী ও যুন্ধাশ্বগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে ব্যন্ত হয়ে 
পড়েছেন, সেই অবসরে বস্ত্রাবাসের পিছন দিকের একটা! ফাক দিয়ে কোন রকমে 
সেই লোকটী এসে ভিতরে ঢুকলো, সেনানায়কের কাছে এসে তার মুখের বাধন 
খুলে দিল, ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললো-_-আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি, কিন্ত তার 
আগে আপনাকে একট! প্রতিশ্রতি দিতে হবে;_-আমি যা বলবে! তাই আপনাকে 
করতে হবে। 

-করবো। প্রতিশ্রুতি দিলাম। 

-"বেশ ব'লে আগন্তক সেনানায়কের বাধন খুলে দিল, তারপর তার 
হাত ধরে তীবুর পশ্চাদ্দিকের যে পথ দিয়ে সে ভিতরে এসেছিল সেই পথ দিয়ে 
বাহির হয়ে গেল। 


তেইশ 


মালবিকার পরিচয় পেয়ে গ্রীক সম্্রাজ্জী আগাথোক্ি খুসী হলেন। ইতিপূর্বে 
সম্রাট মিনান্দার অনেক রাজ্য জয় করেছেন বটে, কিন্তু কোন রাজকন্যাকে 
স্া্জীর পরিচারিকা করতে পারেননি । এই প্রথম একজন হিন্দু রাজার 
মেয়ে এল পরিচারিক! হয়ে। সম্রাজীর কৌতুহল হ'ল, পুঙ্থানপুত্খভাবে তিনি 
মালবিকার সমস্ত পরিচয় জেনে নিলেন। মালবিক! একটা কথা বিশেষভাবে 
জানিয়ে দিল যে, নৃত্যগীতে সে পারদর্শিনী । সম্্রা্জী তখনই আদেশ দিলেন গান 
শোনাবার জন্ত, নাচ দেখাবার জন্ত । মালবিক। এজন্য প্রস্তত ছিল, সে জান্‌তো। 
যে, মানুষকে সহজে খুনী করতে হলে সংগীতের চেয়ে শক্তিমান্‌ অস্ত্র আর কিছু 
নেই। সমাজীকে খুনী করার অন্ত সে সচেষ্ট হ'ল ঃ মালবিকা গান ধরলো-_ 
হে সমান্ভী, সম্রাট মিনান্নারের দিথিজয়ী সৈন্তেরা হউক জয়যুক, 
" যগধ হউক গ্রীক সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত। 
হে সমাজী। আমি তোমাকে বরণ করি__. 
মগধের সিংহাসনে আমি তোমাকে বরণ করি। 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৩. 


হীরা! জহরৎ মণিমুক্তা তোমার চরণের শোভা করুক বধ ন, 
ভারতের রাজার শ্রদ্ধা ভূষিত করুক তোমার চরণ, 
তোমার চরণের স্পর্শ বিকসিত হউক স্থল কমল, 

উর মরুতে জাগুক পুস্পকুপ্র, জাগুক নবদূর্বাদল । 

তোমার চারিপাশে বুক বলস্তের স্থবাস সম্ভার, 

তুমি কেন্দ্র হও হিন্দুর আস্তিক শ্রদ্ধার । 

হে গ্রীক সম্রাঞ্জী আগাথোক্লি, হে যবন সুন্দরী, 

তোমাকে আমি মগধের সিংহাসনে বরণ করি । 

প্রীক সম্রাজ্ঞী পুরোপুরি ন! বুঝলেও, কিছু কিছু এদেশী ভাষ! বুঝতেন। গানের 
বাণী যেটুকু তিনি বুঝলেন, তাতেই অত্যান্ত মুগ্ধ হুলেন। বললেন _-হুন্দর 
ভোষার ক! 

মালবিকা বললো-__ব্দি অনুমতি করেন তে! আর একখানি গান আপনাকে 
শোনাই । 

আগাথোক্রি সম্মতি জানালেন, মালবিক] স্থর ধরলো-_ 

সম্তরাট-সহধর্মিণী তুমি, গ্রীসের সবশ্রেষ্ঠা ব্ূপবতী, 
সম্রাট আমাদের দেবতা, তৃমি দেবী মৃতিমতী ! 
তোমাদের জুনো ও ভেনাস, আমাদের লক্ষ্মী সরম্বতী, 
তুমি তাদের অংশসম্ভূতা, গ্রহণ কর প্রণতি ! 

নমত্রাজীর মুখ উচ্ছ্বালে উজ্জল হয়ে উঠলো, তিনি গলা খেকে হার খুলে 
নিষ্কে মালবিকার হাতে দিলেন, বললেন--অত্যন্ত প্রসন্ন হলাম, এই নাও 
তোমার পুরস্কার । 

মালবিক! বললো!--দেবী, আমি ধন্ত। তবে আমি আপনার কাছ থেকে 
একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করি । 

-কি বল? 

_-সারাদিন বন্ত্রাবাসে বন্দিনী হ'য়ে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। রাম্বার 
মেয়ে আমি; প্রণত্ত প্রাসাদে আবাল্য লালিত হয়েছি, আপনি আমাকে সামনের 
প্রাঙ্থণে উন্মুক্ত বায়ু সেবনের অনুমতি দিন ! 

' স্সম্তরট কি তোমাকে বন্ত্রাবাসের বাহির হ'তে নিষেধ করেছেন? 

--না, তিনি শুধু অ।মাকে আপনার সেব! করার নিদেশি দিয়েছেন। 


১৩৬ কিশোর গ্রস্থাবলী 


সস্তা হ'লে, তুমি শ্বচ্ছন্দে সামনের প্রাঙ্গণে মুক্ত বায়ু উপভোগ করতে পার। 
-মহাদেবীর জয় হোক। 


চব্বিশ 


একটু আগে সূর্যোদয় হয়েছে । গ্রীক সম্রাট এখনও সভায় আসেন নি। 
পাত্রমিত্র, সভাসদে প্রশত্ত বস্ত্রাবাসটি গম্গম করছে । বীরসিংহ বীরভদ্রকে সঙ্গে 
নিয়ে তাবুর মধ্যে আর প্রবেশ করলে! না, তাবুর বাহিরে পথে পদচারণা করতে 
লাগলো । 

অল্পক্ষণ পরেই ছু'জন দেহরক্ষীসহ লম্রাটকে দেখা গেল। বীরসিংহ ভাড়া- 
তাড়ি তার সামনে গিয়ে দু'হাত মাথার উপর তুলে গ্রীক কায়দায় অভিবাদন 
জানালে।, বললে1- সম্রাটের জয় হোক্‌! 

সম্রাট তার আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন, এস! 

_-আপনার সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে প্রভু, সভার মাঝে তা সম্ভব 
নয় আমার সঙ্গে মগধের সেনাধিনায়ক বীরভদ্র এসেছেন। 

--মগধের সেনাধিনায়ক !--সম্াটের চোখে বিন্ময় ফুটে উঠলো 

বীরসিংহ বীরভদ্রকে এগিয়ে আসার জন্য ইঙ্গিত করলো, বীরভদ্র এগিয়ে 
এসে সম্্রটকে অভিবাদন জানালো । বীরসিংহ পরিচয়ঃদিল-_ ইনিই মগধরাজের 
উপঢৌকন নিয়ে আসছিলেন, ভরতপুরের কাছে পুশ্তমিত্র তা লুঠ করেছে। এঁকে 
উদ্ধার করে এনেছি । ইনি মগধ-সমত্রাটের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আপনাকে জানাতে 
পারবেন । 

-উত্তম। তোমর। আমার সঙ্গে এস।--সম্রাট যে পথ দিয়ে আসছিলেন 
সেই পথেই আবার ফিরলেন ; প্রতিহারীকে বললেন--ওদের বল গে, আজ আমি 
গুরুতর রাজকার্ষে ব্যস্ত, আজ আর সভায় যাব না। মন্ত্রী আস্তিওকাসকে এখনই 
আসতে বল। 


পঁচিশ 


বীরদিংহের মুখ থেকে সব সংবাদ সংগ্রহ করে সেই রাজেই গ্রীক সম্রাট তার 
সমস্ত বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভারতীয় খাছিলীক কাছে কোনদিন 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১৩৭ 


তাঁকে পরাজয় মানতে হয়নি, এবারই প্রথম তিনি পশ্চাৎ অপনরণ করেন; 
সেজগ্ত তার মনে ক্ষোভ ছিল, এবার তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন,-_-মগধের যুদ্ধাখ 
ও রণহস্তীগুলি করায়ত্ত করবেন আর সেই সঙ্গে ভরতপুরের দস্তও চূর্ণ করবেন । 
ভরতপুর দখল করার পর রাজগৃহ ও পাটলিপুজ্বের দিকে অন্যান চালানে| খুব 
কঠিন হবে না। 


সমগ্র গ্রীক অশ্বারোহী-ব।হিনী ছু'দণ্ডতের মধ্যে প্রস্তুত হ'ল, সম্রাট স্বয়ং 
চললেন তাদের পশ্চাতে । 

অশ্বের ক্ষুরে কাপড় জড়ান হ'ল, যেন অশ্পদশব শোনা ন। যায়; মশাল 
জ্বালতে দেওয়৷ হ'ল না, শক্রর! যেন আলোকরশ়া দেখে সনোহের অবকাশ ন৷ 
পায়। রাত্রির অন্ধকারে গ্রীক-বাহিনী ধীরে-নুস্থে অগ্রসর হ'ল। সম্রাট ঘোষণা 
করেছিলেন__অন্ধক।র পথ, সাবধানে অগ্রসর হবে। রাত্রি-শেষে ভরতপুরের 
দ্বারে গিয়ে পৌছপেই চলবে। পথ সামান্ত, এইটুকু পথ অতিক্রম করতে বে 
অশ্বারোহী কোন তুর্ঘটনা ঘটাবে বা! ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে তার সৈনিকের 
পোষাক কেড়ে নিয়ে তাকে সাধারণের ভৃত্য কর! হবে। 

সেইকথা ম্মরণ করে অশ্বারোহী-বাহিনী ধীরে-ন্স্থে অগ্রসর হচ্ছিল। 

ব্রাহ্ম মুহ্র্তে ওঠাই হিন্দুরীতি । সাধকের। শেষরাত্রে শান শেষ করে পুজা- 
আহ্কিক করতে বসেন । সেদিনও যথারীতি ব্জাচাধধ স্নান করতে যাচ্ছেন, 
আকাশের পুবদিকে তখনও আলোর আমেজ আসেনি । সহসা বজ্রাচার্ধের , 
কেমন যেন মনে হ'ল, দূরে কেমন যেন খরখর নরসর শব্দ হচ্ছে, সমস্ত বনভূমি 
যেন কাপছে! ঝড় নাহ'লে তো এমন হয় না! বজ্তাচার্ধ থমকে দাড়ালেন ! 
একখও্ড উচু পাথরের উপর দাড়িয়ে তিনি সামনের পানে দৃষ্টি ছেড়ে দিলেন ; 
ঘন অন্ধকারে কিছুই ঠাহর কর! যায় না। বজ্রাচার্য চোখ বুঁজে ধীরে ধীরে 
মন্ত্রো্চারণ করতে সুরু করলেন । তন্ত্রমিদ্ধ সাধক চোখ আর খুললেন না, 
ন্ত্রবলে সামনের সমস্ত প্রান্তর ও বনানী তীর মুঙ্গিত চোখের সামনে উদ্ভামিত 
হ'ল। বজ্রাচাধ প্রত্যক্ষ করলেন অন্ধকার বনপথে শত শত জস্বারোহীর 
অভিযান । 


বঙ্জাচার্ধের আর -ন্মানে যাওয়া হ'ল না, তিনি আর লময় নষ্ট করতে 
পারলেন না ক্রুতপছে পুম্যামত্রের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, বললেন-- 


১৩৮ কিশোর গ্রস্থাবলী 


পদ্যমিতর, যুদ্ধাতখ ও রণহস্তীগুলিকে এখনই পিছনে সরিয়ে দাও, গ্রীক বাহিনী 
আক্রমণ করতে আসছে। 

সঘ গুনে পুষ্যমিত্র বললেন-_-আমরা ভরতপুরে গিয়ে আশ্রয় নিইগে 

স্না। ওরা সম্ভবতঃ আর হ'-তিন দণ্ডের মধ্যে ছূর্গ অধরোধ করবে 
একগুলি হস্তী ও অশ্বের খাগ্য ষছি হূর্গমধ্যে সঞ্চিত ন। থাকে তাহ'লে ক'দিনের 
সধ্যেই ছুর্গটিকে আত্মলমর্পণ করতে হযে,_-অধিকস্ত বিপদ ডেকে আনা হবে । 
ভর়তপুরের পতন হ'লে পাটলিপুত্রের পথ অনেকটা স্থগম হবে। আমাদের 
উদ্দেন্ত সফল হবে না। কিন্তু পিছনের বনাস্তরালে কয়েকদিন আত্মগোপন 
করে থাকতে পারলে এই যুদ্ধা্খ ও রণহস্তীগুলিকে আমরা কাজে লাগাতে 
পারবো, তার ফলে গ্রীকদের ভরতপুর জয় কর! কোনদিনই সম্ভব হবে না। 

ৰজ্জাচার্যের যুক্তিই সমীচীন বলে মনে হু'ল। পুব্যমিত্র অশ্বপাল ও হৃস্তী- 
পালকে ডেকে নির্দেশ দিলেন প্রভাত হবার আগেই জ্রতগতিচ্চে পিছনের 
বনাস্তরালে অদৃহ্য হবার জন্ত | 

উ্ালোকে গ্রীক সেনার! দেখলো, অশ্ব হস্তী বা বন্ত্রাবাসের কোন চিহ্ন 
নেই সামনের প্রাস্তরে । সম্রাট মিনান্দার তখনই বীরসিংহ ও বীরভদপ্রকে ডেকে 
পাঠালেন, জিজ্ঞান1 করলেন-_কই, কোথায় তোমাদের যুদ্ধাশ্য ও রণহস্তী ? 

--আমার মনে হয় তার! ভরতপুর ছূর্গমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে সম্রাট, আপনি 
চুর্গ অবরোধ করুন । 

সম্রাটের মুখখানি থম্থম্‌ করছিল; গম্ভীর কে তিনি বললেন--ুদধ 
সম্পর্কে তেমার কোন উপদেশ আমি চাইনি; তুমি শুধু শ্মরণ রেখে! 
আমার যদি কোন ক্ষতি হয় তা হ'লে তোমারও মঙ্গল নেই। তোমরা এখন, 
যেতে পার। 

বীরনিংহ বাইরে এসে নিঃখাস ফেলে বাচলে!। 

বীরভদ্র ক্ষ কে বললো-_-শুধু তোমার জন্ত আমার এই লাঞ্ছনা । এর 
চেয়ে পুহ্যমিত্রের হাতে মৃত্যুও ভালে! ছিল | তোমার ছৃষ্টবুদ্ধিতে আমি নিজের 
সর্বনাশ করেছি। ৃ 

বীরসিংহ তিক্তকঠে উত্তর দিল-_তুমি ইচ্ছ! করলে এখনও মরতে পার, 
যদি চাও তে! আমি একখানি ছুরিক! সংগ্রহ করে দিই । 

বীরভদ্র আর কিছু বললে! ন1। 


ছাবিবশ 


পাটলিপুত্র-গ্রানাছে সম্রাট বুহদ্রথ চঞ্চল হয়ে উঠলেন । এই মাত্র বজ্তাচার্য 
এসে সংবাদ দিয়েছেন যে সেনাধিনার়ক বীরভদ্ত্রকে বন্দী করে বনবাসীরা 
বুদ্ধাখ ও রণহস্তীগুলি লুঠন করেছে। গ্রীক সম্রাট ভরতপুর ছূর্গ দখল 
করেছিলেন, কিন্তু হনুমান গড়ের মগুলেশ্বর অগ্রিমিত্রের সহায়তায় স্ুমতিসেন 
আবার দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছেন, গ্রীক সেনাপতি লিওনিদান তার হস্তে নিহত 
হয়েছেন । মিনান্দার সমগ্র গ্রীক বাহিনী নিয়ে ভরতপুর অবরোধ করেছেন। 
অবিলঘ্ধে যদি মগধ-সআট ভরতপুরে সাহায্য না পাঠান তা হু'লে ছুর্গের পতন 
অনিবার্য এবং একবার ভরতপুর দুর্গ যদি গ্রীকদের কারায়ত্ত হয় তা হ'লে 
পাটলিপুত্রের পথ তাছের কাছে সরল হয়েযাবে। সেই সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ 
ন। করতে পারলে মগধ-সাআজ্য বিপন্ন হবে। 

বহদ্রখ বললেন-_কিন্তু ভরতপুরে সৈস্ত পাঠানো মানে গ্রীকৃদের সঙ্গে 
সম্মুখ যুদ্ধে বতীর্ণ হওয়া ! 

_গ্রীকদের লঙ্গে যুদ্ধ আপনাকে করতেই হবে সম্রাট! না হ'লে মগণ- 
সাম্রাজ্য রক্ষা কর! যাবে না। 

যুদ্ধভীত বুহদ্রথের কপালে চিস্ত/র রেখা! পড়লো, তিনি বলপেন-_ মাচ্ছা, 
একটু ভেবে “দখি। 

_-কিন্ত একটা কথ! সআট,__বজ্াচার্য বললেন-_-নাহাষ্য করলে অধিলম্বেই 
সাহাযা করা প্রয়োজন, বিণম্ব করলে গ্রীকৃ সআট সমগ্র উত্তরপথে যে সব শ্রী 
সৈন্ত ছড়িয়ে আছে তাদের পুনরায় সংগঠন করে বিশেষ শক্তিমান্‌ হয়ে উঠবেঃ 
আঘাত করলে তার আগেই আঘাত কর! প্রয়োজন। 

বৃহদ্রথ মাথাটা একটু হেলিয়ে বললেন-_উত্তম, আমি একটু ভেবে দেখি । 
কাল সন্ধ্যাতেই আমার সিদ্ধান্ত শাপনি জানতে পারবেন | 


সাতাশ 
মগধ-সম্রাট বুহুদ্রথ আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রাসাদ-অলিনে সমন 
সন্ধ্যাটি তিনি পদচারণ। কবেই কাটিয়ে দিলেন। মগধের অনেক সম্রাটকে 
বুদ্ধ বয়সেও যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছেঃ সমরক্ষেত্রে প্রাণও দিয়েছেন অনেকে %, 


১৪৩ কিশোর গ্রস্থাবলী 


ববহত্ধকে কোন দিন সংগ্রাম করতে হয় নি, আঘাত ও মৃত্যুকে তাঁর বড় ভয়। 
সেইজন্ত গ্রীকের! ধীরে ধীরে শাকেত অবধি অগ্রসর হয়ে এসেছে তবু তিনি 
তাদেরকে সম্মুখ-ুদ্ধে গ্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন নি, উপচৌকন দিয়ে 
তাদের সন্তোষ বিধান করতে চেয়েছেন । কিন্তু তথাপি আজ আবার সেই 
সংগ্রামের আহ্বানই দ্বারে এসে পৌচেছে। একে অনৃষ্ট ছাড়। আর কি 
বলবেন ! বুহদ্রথ আপন মনেই বলে ওঠেন--আমার রাজা হয়ে না জন্মালেই 
বোধ হুয় ভাল ছিল। জীবনের এই ছুশ্চিন্ত। ও হুর্ভোগ ভুগতে হ'ত না। 
রাজা, প্রজা ও প্রাণ--এই তিন রক্ষা করতেই আমার প্রাণাস্ত! আমার 
চেয়ে একজন সামান্য চাষীও অনেক বেশী সুখী, অনেক বেণী স্বাচ্ছন্দ্য 
ভোগ করে। আমার সারা জীবনই তে যুন্ধবিগ্রহ | জ্ঞান হবার পর থেকে তে 
দুশ্চিন্তা থেকে একদিনও রেহাই পাই নি! - 

অলিন্দের চারিপাশে পু্পাধার। ফুলগাছগুলি রডীন স্তুগন্ধি ফুলে সমৃদ্ধ। 
তারই মাঝে কালো পাথরের একটা বেদী। সম্রাট সেই বেদীর উপর বসলেন। 
কাঁউকে ডেকে কথা £বলতে তাঁর ইচ্ছা করছে না। একটু আগে মন্ত্রীকে 
ডেকেছিলেন, মন্ত্রী বললেন,_“এই তো স্বর্ণ সুযোগ প্রভূ, গ্রীকদের সঙ্গে 
একটা মুখোমুখি নিষ্পত্তি করে ফেলাই ভালো, শুরা বড় বেশী বেড়ে উঠেছে! 
মন্ত্রী তো আর লড়বেন না, উপদেশ দিয়েই তার ছুটা! যুদ্ধের সমস্ত ভীষণতা 
-বছে যাবে সআাটের মাথার উপর দিয়েই! লড়বেন তিনি, জীবন বিপনন 
করবেন তিনি, আর মন্ত্রী উপদেশ দেবেন, দ্বাড়ীতে গোল।প জল মাখবেন। 
এতদিন তিনি যাদের নিয়ে কাজ চালিয়েছেন তার! সবাই অপদার্থ, কাজের 
অনুপযুক্ত। না হ'লে বীরভদ্র শেষে কিনা বনবাসীদের ছাতে সমস্ত 
উপচৌকন-সস্তার তুলে দিল! বিশ্বানঘাতক ! সব যড়যন্তর! 

সম্রাট উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। 

কোন এক সময়ে রাণী এলেন, বললেন-_সম্রাটও রাত্রি প্রথম গ্রহর অতীত- 
“প্রায়! আপনার আহারের সময় চলে যায়! 


--আমার ক্ষুধা! নেই। 
স্পসমাট, কি অনুন্থ? রাজবৈতস্তকে খবর দেব? 
সগ্রয়োজন নেই! | 


হে বীর, প্রণায় করি ! ১৪১, 


- আপনি সদ! এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন কেন সম্রাট, রাজকার্ধে, 
কোন অসঙ্গতি দেখ! দিয়েছে? 

--গুধু রাজকাজ আর রাজকাজ, আমাকে পাগল করে তুললে ! রাত্রির 
চতুর্থ প্রহর থেকে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অবধি। আজ অবধি একটি দিন 
পুরোপুরি বিশ্রাম করার অবসর পাই নি। রাজকাক্ত আমি আর করবো ন৷ 
মহারাণী, আমি পালাবো,--সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমি পালাবো/_-আজই 
পালাবে।! 

মহারাণী একথ। আরে! হ'"একবার শুনেছেন। তার বিবাহ নেহাৎ অল্প. 
দিন হয়নি, সম্রাটকে তিনি বছুদিন ধরেই দেখছেন । আজকে সম্রাটের 
উত্তেজনার হেতুও তার অজ্ঞাত ছিল না। রাণী বললেন--আপনি মগধের 
সম্রাট, মৌর্য বংশে আপনার জন্ম। সম্রাট, চন্ত্রগুগ্ড বহু সংগ্রাম করে এই, 
সাআাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; রাজধি অশোক কণিঙ্গে বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন 
হয়েছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহে আপনারই বা এত ভয় কেন? রাজা দেশরক্ষক ও 
লোকপালক। রাজ্যের কল্যাণের জন্ত, প্রজাপুঞ্রের রক্ষার জন্ত সম্রাটের 
জীবন উৎসগীর্কৃত। মন্দিরের সেবাদাসীর মত রাজা গণদেবতার দাস মাত্র। 

__তুমি বুঝবে না রাণী, তুমি বুঝবে ন। মরতে আমি ভয় করি না, কিন্ত 
আঘাতকে আমি বেজায় ভয় করি। চোখে এসে একটি তীর বিধলো, কি 
হাতখানা অসির আঘাতে কাট! পড়লো, সার! জীবনের মত কান! কি মুলে! 
হয়ে গেলাম, সে কী কষ্ট বল দেখি! এক কোপে যদ্দি মাথাট! উড়ে যায় 
আমি ভাবি না, কিন্তু দগ্ধে দ্ধ মরতে আমি পারবো না। এই বয়মে হাতি 
পা খুইয়ে মর! কি মর্মীত্তিক বলদেখি! 

_গ্রীকর্দের সম্পর্কে আপনি তা হলে কি করতে চান? 

-কি করবো তাইত ভাবছি! বলদেখি আমাদের কি কর! 
উচিত? 

মহিবী মুছ হেনে বললেন কেন, পলায়ন ! সমতট কি বিদ্ধ্যগিরির পার্বত্য 
অঞ্চলে-_ 

ঠিক কথা মহিষী, ঠিক বলেছ! যথ! সময়ে সকলের অলক্ষ্যে আমি 
পালিয়ে যাব। তুমি প্রস্তুত থেকে৷ মহিষ্টীুঃ আজ মধ্যরান্রেই আমরা এখান: 
থেকে পলায়ন করবে! । 


১৪২ কিশোর গ্রন্থাবলী 


-অতি উত্তম প্রস্তাব মহারাজ, কিন্ত আমি আপনার অনুগামী হতে পাবে। 
না। আমি বিদ্বিশার রাজকন্তা। গ্রীকের! আমার পিতৃরাজা ধ্বংস করেছে, 
আমার শ্বামীর রাজ্যও আজ তার ধ্বংদ করতে আনছে? তানি একবার 
তাষের সঙ্গে ভালোমত বোঝাপড়া করে নিতে চাই। র 

-কিন্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছ ন1 রাণী । সাম্রাজ্য কার 
জন্য? কার জন্য লড়াই করে আমি জীবন দেব? আমার পুব-কঘ্যা 
নেই, বয়সও হয়েছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ্হ করার মত শক্তি নেই, ইচ্ছাও নেই । এখন 
পুজের হাতে রাজ্ভার দিয়ে আমার বনে খাবার সমর়। সেই জন্যই 
নিরুপত্রবে শান্তিতে জাবনের শেষ দিনগুলো আমি কাটিয়ে দিতে ঢাই। 

--কিন্ত বহুজনের কল্যাণের দায়িত্ব ষার স্বন্ধের উপর, ব্যক্তিগত আশা” 
“আনন্দ, স্খ-্বাচ্ছন্দ্ের লোভ তাকে ত্যাগ করতে হয় সমাট | 

কিন্তু. 

--আমি মগধের 'মহারাণী, আমার যা! কিছু সম্পদ ও সম্মান সবই 
প্রজাপুঞ্জের দান। আমার গ্লেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু তাদের অর্থে পুষ্ট। 
তার্দের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো ন!। 

-_তুমি ভুল বুঝছ রাণী, বড্ড ভূল বুঝছ। 

--আমি পিতৃশক্রর সঙ্গে একবার চরম নিষ্পত্তি করতে চাই সম্াট। 
ভারতভূমিতে ছু'জন সম্রাটের স্থান হবে নাহয় হিন্দু ন! হয় গ্রীক । হিন্দুর 
তলোয়ারে যতদিন ধার থাকবে ততদিন গ্রীকদের শ্বন্তি নেই। 

সম্রাট আর কিছু বললেন না, চুপ করে রাণীর মুখের পানে তাকিয়ে 
রইলেন । 


আটাশ 


সম্রাট মিনান্দার ছু'মুখো অভিযান করলেন। একদল এসে অবরোধ 
করলো ভরতপুর হুর, আর একদল ধিরে ফেললে! পার্বত্যতৃমি, যার বনানীর 
অন্তরালে পুত্তমিত্রের যুদ্ধান্থ ও রণহস্তী আত্মগোপন করেছিল। খন সঙ্লিবি 
জঙ্গলের মধ্যে অভিষান চলানোয় বিপদ্দ বেশী বলে তিনি গ্রীক সেনাদের 
জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। 

ভরতপুরের হুদার বন্ধ হ'ল। কিন্তু হূর্গমধ্যে পর্যাপ্ত খান্ক ছিল না, 


হে বীর; প্রণাহ করি! ১৪৩ 


ক'দিন আগে লিওনিঘাসের সৈন্যরা ছর্গ নুন করে প্রচ থাড অপর 
করেছিল। যা ছিল তা একবেল! খেলেও তিন-চার দিনের বেশী চলথে 1 $ 
ইতিমধো বাহির থেকে যে কোন লাহাষ্য আসবে তারও সম্ভাবনা €নইঃ 
মগধ-সম্রাট গ্রীকদ্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না এ কথা শ্ুষতিসেনের অজ 
ছিল না। মুমতিসেন অগ্নিমিত্বের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন । 
অনাহারে হীনত! শ্বীকার করার চেয়ে যুদ্ধ করে মরাই ভালো। সাধারণের 
মনোভাব বোঝবার জন্ত সেই সন্ধ্যায় সথঘতিসেন দুর্গবাসীদের এক লা! আহ্বান 
করলেন। অগ্নিমিত্র তারের বললেন, লামি উত্তর ভারতের এক উপরাহ্থা 
বংশধর । মগধ-সআাটের আমরা রাজিক। গ্রীকদ্ের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন্নে 
আমার পরিবারের নকলেই নিহত হয়েছেন আমি একা আছি নিঃস্ব, লর্ধহারা। 
গ্রীকদের রাজ্যজয়ের রূপ আমর! প্রত্যক্ষ করেছি । গ্রীকের! যে অঞ্চল একবার 
জয় করে সেখানকার আচার-ব্যবহার বদলে দেয়, নরনারীকে শ্বধর্মে দীক্ষা 
দেয়। যারা বিরোধী হয় তাদের হত) করে। যারা ধর্ম ত্যাগ করে বাচে, 
তাদেরকেও আমর] মৃত বলে ধরতে পারি, কারণ তার! আর হিন্দু থাকে না 
কারুষ, গান্ধার ও পঞ্চনদের মানুষেরা আজ আর ভারতবাসী নয়, তারা বনের 
দান মাত্র। তাদের মুক্তির জন্য এবং হিন্ু ধর্মকে রক্ষা করবার জন্ত গ্রীকন্কের 
প্রতিরোধ কর! প্রত্যেক হিন্দুরই কর্তব্য । ষবনের] উত্তরাপথের প্রায় অর্থেক 
জয় করেছে, বাকী অর্ধেকও তারা গ্রাস করতে চায়। মগধের সিংহাসনই 
তাদের লক্ষ্য। তার! একবার মগধের সিংহাসনে ৰসলে, তখন তাদের হটিয়ে 
দেওয়া সহজ হবে না। আমাদের ধর্ম নষ্ট হবে, আমাদের সম্তান-সম্ততির! 
চিরদিন আমাদের ধিকার দেবে--বলবে “কাপুরুষ । কিন্তু আমরা তা ঘটতে 
দেব না। তার আগেই আমরা গ্রীকদের গতি রোধ করবো । আমর! 
ংখ্যায় কম, কিন্তু তা বলে শত্রকে আঘাত করার শক্তি আমাদের কম নয়। 
আমরা এক একজন ষর্দি এক একটি গ্রীককে নিহত করতে পারি, তা হ'লেও 
গ্রীকেরা সংখ্যায় কিছু কমবে। এ ছাড় আমাদের আর অন্ত কোন পথ নেই । 
লড়াই করার ইচ্ছা থাক বা! নাথাক., আজকের এই সংগ্রাম থেকে আমানের 
কারও মুক্তি নেই। সংগ্রাম ন। করলে এই হর্গমধ্যে আমাদের অনাহারে 
মরতে হবে। এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলে ওদের হাতে আমর! 
নিহত হবো। ভীরুর মত, কাপুরুষের মত পৃষ্ঠে অন্ত্রাধাত বহন করার চেয়ে 


২৪৪ কিশের গ্রন্থাবল্টী 


সম্মুখযুদ্ধে শক্রর সঙ্গে লড়াই করে মরাই কি ভাল নয়? আমরা সংখ্যায় ক 
হতে পারি, “কিন্ত আমর! ভীরু নই। মুষ্টিমেয় লোক আমরা, লাখ লাখ শত্রুর 
মাঝে আমর! হারিয়ে যাব সত্য, কিন্তু শক্রকে এমন করে আঘাত হানবে! যা. 
ষবনের| জীবনে বিশ্বৃত হবে না । তোমরা প্রস্তত হও! 

তখনকার হিন্দুর! ভীরু ছিল না। তারা দেশ ওধর্মেয় জন্য সম্মুখ-সংগ্রামে 
জীবন দেবার জন্ত প্রস্তুত হ'ল । 

শেষরাত্রে ভরতপুরের ছূর্ণদ্বার উন্মুক্ত হ'ল। হিন্দুর তন্ত্রাচ্ছন্ন গ্রীক 
শিবিরগুলি আক্রমণ করলে। | যে লবসান্ত্রীরা পাহার! দিচ্ছিল, তারা আক্রান্ত 
হবার কল্পনা করে নি। কয়েকজন অতকিতে প্রাণ হারালে।, যার! পিছনে ছিল 
ভারা সোরগোল তুললে। | ভেরী নিনাদে গ্রীকেক্ন। শয্য। ছেড়ে নিজ নিজ অস্ত্র 
নিয়ে বাহির হয়ে পড়লো । সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল। 

অন্ধকারে কে ষে কাকে মারছে ঠিক রইল না, অনেক গ্রীক নিজেদের 
অন্ত্রাধাতেই নিহত হ'ল। 

দিনের আলো ষখন ফুটলো।, অগ্নিমিত্র দেখলেন, সামান্ত কয়েকজন অনুচর' 
ছাড়! আর কেউ নেই। কিন্তু অগ্নিমিত্র জীবন পণ করে বাহির হয়েছিলেন । 
তার ঘোড়! ছুটে চললে শক্রসেনার ভিতর দিয়ে, তলোয়ারও আঘাত করতে 
লাগলো ছু'পাশের অগণিত গ্রীকদের উপর। কিন্ত অগণিত শক্রর মাঝে একাকী 
কতক্ষণ বুঝবেন ? সহলা কোথা থেকে এক বল্লম এপে বিদ্ধ করলে তার 
ঘোড়াকে । ঘোড়া ধরাশায়ী হ'ল, অগ্নিমিত্র বন্দী হ'লেন। 

পিছনে ছুর্গপ্রাকারে উঠে মেয়ের সংগ্রাম দেখছিল । এবার তার! ছুর্গমধ্যে 
ঘরে ঘরে আগুন দিল। বিধমা বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে স্থেচ্ছাক় 
মৃত্যু বরণ করাই তাদের কাম্য । 

তোরণ ভেঙে দুর্বার বেগে যখন গ্রীক সেনা ভরতপুরে প্রবেশ করলো তখন 
ভন্মাচ্ছাদিত হর্গে জীবস্ত মানুষের সাড়। নেই। 

বন্দী অগ্নিমিত্রকে মিনান্নারের মামনে উপস্থিত করা হ'ল। রক্তাপগ্ুত তর 
দেহ, নর্বাঙ্গ থর থর করে কাপছে। 

নাগসেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বললেন,--সম্াট, আপনার কাছ থেকে 
আমি একটি ভিক্ষা চাই! 

-_-কি বলুন ? 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৪৫ 


--এই আহত বন্দীকে সেবা করার অধিকার আমাকে দিন । 

_ সেবা? বন্দীকে অমি জল্লাদের হন্তে সমর্পণ করবো । 

--সেটা খুব বিচক্ষণতার পরিচয় হবে না সম্রাট,! দিখিজয়ী সম্রাট, 
সেকেন্দার পুরুরাগ্রকে ক্ষম! করে যে বন্ধুত্বের প্রতিষ্টা করেছিলেন, তাঁর ফিরে 
যাবার সময় তা যথেষ্ট মুল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইনি মগধের একজন 
রাঞ্জিক, একে জীবিত রাখলে হয়তো ভবিষ্যতে একদিন একে দিয়েই আপনার 
কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। 

-আপনার কি ধারণ মগধের ঘার থেকে সেকেন্দারের মত আমাকে ফিরে 
যেতে হবে ? 

-_-ভাগ্য কার ভবিষ্যৎ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে কেউ কি তা নিশ্চিত করে 
বলতে পারে সম্রাট”? তবে ভবিন্যতের জন্য ব্যবস্থা করে রাখাই বিচক্ষণতাগ 
পরিচায়ক। 

_কিস্ত আমার ভবিষ্যৎ আমিই নিয়ন্ত্রণ করবো মহাস্থবির,। সমগ্র মগধ 
সাতাজোর আমিই হব ভাগ্যবিধাতা । 

--ক্ষমতা মান্ষকে অহঙ্কারী করে তোলে সম্রাট! মানুষ ভূলে যায় 
সর্বনিয়স্তাকে, তখনই বাহিরের আঘাত এসে তাকে সচেতন করে দেয়--“আমি 
আছি! যাতে মাছুষের জীবনের ধার! যায় বদলে। 

হিন্দুধর্মের ওই সব আধ্যাত্মিক কথা গাছতলায় বসে ভাবাই ভালো, 
রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ওসবের কোন মুল্য আছে ঝূল মনে হয় না। 

--সত্য চিরন্তন সম্রাট, তার ব্যক্তি বা গোঠীর বিচার চলে না। অবস্থ। . 
তেদে ব৷ কালক্ষেপে সত্যের রূপ একটুও বদলায় না। 

--ও সব বড় কথা এখন থাক, মহাস্থবির। আপনি বলতে চান, বন্দী 
আপনার হ্বদেশীয়, তাকে জলাদের হাতে সমর্পণ করা আপনি পছন্দ করেন ন1, 
তাই তে? 

স্পআমর কাছে ত্বদেশীয় ও বিদেশীয় বণে কিছুই *ই সম্রাট, আহতের 
সেবা করাই আমার ধর্ম। 

_ কিন্ত আপনার ধর্ম আর আমার ধর্ম তো এক নয়। আপনি হিন্দু, আমি 
গ্রীক, আপনি, সন্ন্যাসী, আমি সআ্রাট। 

-_মানবধর্ম সবার, কাছেই এক নম্রাট ! 

১৩ 
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-উত্তম, আমি আপনার প্রার্থন। পূর্ণ করলাম। 
- জয়ম্ত ! 


উনত্রিশ 


সন্ধ্যার অন্ধকারে বজ্াচার্ধ গঙ্গার তীরে বসেছিলেন। পাশেই শ্বশান। 
একটা চিতা জলছিলস। সেই লেলিহান অগ্রিশিখার পানে তাকিয়ে তিনি কত 
কি ভাবছিলেন। সান্ধ্য সমীরণ তার ভালো লাগছিল । মর্মর-মূর্তির মত স্তব্ধ 
হয়ে তিনি বসেছিলেন। 

কোথা দিয়ে যেন প্রহর খানেক সময় কেটে গেল । আকাশের চাদ গঙ্গার 
ঢেউয়ের মাথায় মাথায় টুকরো টুকরে! হয়ে ভেঙে পড়লো ! সহসা ঝঙ্জাচার্ধের 
ধান ভাঙলো । ইতিমধ্যে পাশের চিতাগ্সি কখন্‌ নিভে গেছে, আত্মীয় 
পরিজনের! দাহ-কার্ধ শেষ করে কখন্‌ ফিরে গেছে। নিস্তব্ধ জনশূন্য শ্রশানভূমি । 
বঙ্জাচার্ষের কি যেন মনে হ'ল, উঠে এসে শ্মগান থেকে এক টুকরে। অঙ্গার তুলে 
নিয়ে গঙ্গার জলে ফেললেন। তারপর কয়েকটা কি মন্ত্র উচ্চারণ করে আচমন 
করলেন সেই জল নিয়ে। সহসা চক্রাকারে খানিকটা জল হচ্ছ হয়ে উঠলো । 
চাদের আলোয় সেই স্বচ্ছ জলের উপর ভেসে উঠলো একটা চিত্র, গ্রীক 
সেনার! একটা পার্বত্য জঙ্গল বেষ্টন করে আগুন জালিয়ে দিচ্ছে। বস্জ্াচার্ধ 
কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে দেখেই সেই জঙ্গলটী চিনতে পারলেন, তার মধ্যে পুষ্যামি্র 
আশ্রয় নিয়েছিংলন। পুষ্মিত্রের সঙ্থন্ধে বজ্ঞাচার্ধের মনে উৎকঠা! জাগলো। 
কিছুক্ষণ কি যেন তিনি ভাবলেন, তারপর নিকটস্থ বটগাছের একটা ডাল ভেঙে 
নিয়ে তার উপর উঠে বনলেন। ডালটির গায়ে কয়েক বার হাত বুলোলেন, 
ডালটি আকাশে উড়তে সুরু করলো। 


ত্রিশ 


ভরতপুর জয় করে সম্রাট মিনান্নার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, আদেশ দিলেন 
--যে বনে মগধের যুদ্ধাশ্ব ও রণহস্তীগ্ুলি আত্মগোপন করেছে সেই বনভূমি 
ঘেরাও করে আগুন জালাও ! 

দেখতে দেখতে ঘন সঙ্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি অরিময় হয়ে উঠলো। চক্রাকারে 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১৪৭ 


ঘন ধূমে চারিপাশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো, পুঘ্যমিত্র চিন্তায় পড়িলেন। কয়েক দণ্ডের 
মধো ই ধূম্রঙ্জাল নিকটবর্তী হবে, তখন হাতী-ঘোড়াগুলিকে সামলে রাখা মৃকিদ 
হয়ে উঠবে। তার পূর্বেই এই বনভূমি থেকে নিক্কাস্ত হওয়া প্রয়োজন । 

পুষ্যমি্জ মনস্থির করে ফেললেন। বধ্য রাত্রে হাতীগুলিকে সামনে রেখে 
পুষামিত্র ব্রিকোণাঁকারে স্থচীবাহ গঠন করলেন। তারপর পশ্চাতে, যে দিকে 
অগ্নিশিখা কিছুটা কম বলে মনে হ'ল সেই দিক থেকে আচছ্িতে শত্রবাহিনীর 
লামনে গিয়ে পড়লেন। সুচীব্যুহের হূর্বার বেগ প্রতিরোধ করা সহজ ছিল 
না, গ্রীকেরা বাধা দিল বটে কিন্তু পুষ্যমিত্র শত্রবাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে 
গ্চ্ছন্দে তাদের অতিক্রম করে গেলেন । 

মিনান্দাঃ ক্ষুব্ধ হলেন, আদেশ দিলেন_-ওদের অন্ুনরণ কর! ওরা যতদুর 
যাবে, যে সব গ্রামে অবস্থান করবে, তোমর। সেই সব গ্রাম লুন করবে, 
ভন্মীভূত করবে! যেন ভারতের হিন্দুরা গ্রাক বাহিনীর নামে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, 
"খ ও শাস্তির জন্য বশ্ততা ত্বীকার করতে উন্মুখ হয়। 

গ্রীকেরা একটির পর একটি গ্রাম লুঠন করে, অগ্নিদগ্ধ করে, পুধ্যমিত্রের 
অনুসরণ করলো; নরনারী ও শিশুর রক্তে তাদের পথ পিচ্ছিল হয়ে উঠলে! । 


একত্রিশ 


গ্রীক সম্রাজ্ঞী সেদিন মালবিকাকে বললেন অবিরাম নৃত্যগীত আর ভালো! 
লাগে না, আজ একটা গল্প শোনাও--তোমার দেশের কাহিনী । 

মালবিক1 গল্প বলতে স্থুরু করলো! ঃ 

অনেক--অনেক দিন আগের কথা। কিরাত, বনবাপী ও যবনদের 
আক্রমণে ভারতত্তুমি (বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । লুঠন ও অরাঞ্ককতা দেশের বুকে 
বিস্তৃতি লভ করছে, মগধের শাসন-রীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রজাগণের 
সুখ-শাস্তি অস্তহিত হয়েছে, সমৃদ্ধি হচ্ছে লুষ্ঠিত। শাস্তি নেই, ধর্ষ নেই, স্তধু 
প্রাণভন়্ । নরেন্দ্র বিহারে (নালন্না) বৌদ্ধ স্থবির“মহাস্থবিরদের মহাসভা 
বসেছে,--ভগবান্‌ তথাগত মানবজীবনে যে মহাশাস্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন তা 
বুঝি ব্যর্থ হ'ল! সারা দেশের বুকে দুভিক্ষ ঘনিয়ে আসছে, পুবাঁহেই এর 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা না করলে কি হবে! 

বিহার-অধ্যক্ষ মহাস্থবির প্রীদবহভদ্র বললেন--ভগবান তথাগত শ্রাবন্ধি- 
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গুরের ভুতিক্ষ নিরসনের জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন। সেবার চেয়ে বড় ধর্য 
নেই, সদ্ধর্মের প্রধান কীতিই হচ্ছে সেবাধর্ম॥। আজকের এই ছুর্দিনে সেই 
সেবাধর্মই আবার নৃতন করে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সেবার আরেকটা 
ন্দিক্‌ও আছে; বুভূক্ষু নরনারীরা যার সেবা গ্রহণ করে তাকে সহজে বিন্বৃত হয় 
না। ভগবান্‌ তথাগতের বাণী এচারের দিক থেকে-_সব্ধর্ম প্রসারের দিক্‌ 
থেকে এই সেবাধর্ম বিশেষ কার্ধকরী হবে। সদ্ধর্মের প্রসারতা ধারা! চান, এই 
বুভূক্ষ নরনারীদের ভার তাদেরকেই গ্রহণ করতে হুবে। 

মহাস্থবির থামলেন; উপস্থিত ভিক্ষুকগণ প্রশ্ন তুললেন-কি ভাবে তা 
সম্ভব হবে? 

শ্রীসব হভদ্র বললেন--সভুব হবে একমাত্র উপায়ে। অন্ন আজ দছুমূ'ল্য, 
সেই অন্ন ক্রয়ের সামর্থ্য আজ জনগণের নেই। সেই অন্ন ক্রয়ের অর্থ যাতে 
আমাদের হয়, সর্বত্র থেকে যাতে আমরা অন্ন ক্রয় করে দরিদ্র জনগণের মাঝে 
বিঙুরণ করিতে পারি, সেইজস্য অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহ 
কর স্হজ কাজ নয়, যাদের অর্থ নেই তারা অর্থ দেবে কোথেকে? সেজন্য 
আমাদের অন্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে। পুর্ব সমুদ্রের মাঝে স্থবর্ণঘ্ীপে এক 
রস-শান্ত (কেশ্িস্বী)-বিশারদ সাধু থাকেন, তিনি অন্তান্ত ধাতৃকে নুবর্পে 
রূপাস্তরিত করার প্রক্রিয়া জানেন। তীর কাছ থেকে জনসেবার 'উদ্দেশ্তে এই 
বিষ্তাকে আফ্ত্ত করে আনতে হবে। আপনাদের মধ্যে একজনকে সেই দায়ি 
গ্রহণ করতে হবে। জ্যোতিষী ভবিষ্যত্বাণী করেছে, এই ছুঙিক্ষ মহামারীর 
রূপ পরিগ্রহ করবে আর দুঃপক্ষ পরে । সেইজন্যই আমাদের মধ্যে ধিনি এই 
কাজে অগ্রসর হবেন তাকে তিন »গাহের মধ্যে এই বিগ্ভা আয়ত্ত করে ফিরে 
আসতে হবে। এর বেশী সময় অতিবাহিত কর! চলবে না! 

মাত্র তিন সপ্তাহ! সকলের মুখেই বাবার জন্ত আগ্রহ জেগেছিল, কিন্ত 
মাত্র তিন সপ্তাহের কথা শুনে সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইল॥ সহসা সেই ভিঙ্ু- 
সজ্মের মধ্যে থেকে মাথ! তুলে দাড়ালেন এক যুবক, বললেন--থের, সাত 
বৎসর বয়সে মৃত্যুর নুমারেখা থেকে আপনি আমার জীবন রক্ষা করেন, সেই 
থেকে আমি রসায়ন চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করেছি। আপনার অন্থমতি পেলে 
আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি । যদি ব্যর্থ হই, এ মুখ দেখাবার জন্ট 
আপনাদের কাছে আর ফিরবে! না। 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৪৯ 


ধন্ত ধন্ত রব উঠলো, মহাস্থবির যুবককে আশীর্বাদ করলেন। 

সেইদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে এক সম্মেহিত বৃক্ষের দুইটি পাত! একক্র করে 
যুবক তার উপর দুই পদ্দ ক্ষ! করলেন, তারপর কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, 
পত্র-পাছুক! যুবককে শুন্যপথে বহন করে অবৃশ্ট হ'ল। 

এই যুবক তিন সপ্তাহ মধ্যে স্বর্ণপ্রস্তত প্রক্রিয়া শিক্ষা করে নরেন্দ্র বিহারে 
প্রত্যাবর্তন করেন। সেই প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর! প্রন্তৃত স্বর্ণ প্রস্তত করে 
ভারতের দুর-দুরাস্তরের জনপদ থেকে অন্ন ক্রন্ন করে ছুতিক্ষকিষ্টদের অনঃষ্ট 
দূর করেন। আর্াবর্তের ইতিহাসে এর নাম চিরন্্রণীয় হয়ে আছে। ইনি 
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহাস্থবির নাগাজুনি। ভারতভূমিতে কত রাজ্য ও রাজার উখান- 
পতন ঘটেছে, নিংহাসনের লোভে কত সম্রাট লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মৃতার 
কোলে তুলে দিয়েছেন, রুধির-পিচ্ছিল পথে কত সাম্রাজেোর পতন হয়েছে? 
কিন্ত মহাকালের আবর্তনে তাদের ণাম অবলুপ্ত হয়ে গেছে । জনগণেক্স মনে 
শুধু জেগে অছে মহা-সেবক নাগাজুনের নাম মহাকাল তাকে অবলুপ্ত করতে 
পারেনি । সেব! ধর্ধ কাল জয় করেছে ।* 

_সেবাধর্ম! সেবা-ধর্ম! গ্রীক সম্রাজ্ঞী আপন মনে কথাটী বার কয়েক 
পুনরাবৃত্তি করলেন, তারপর বললেন--তোমাদের তথাগত বলেছিলেন “সবাই 
পরম ধর্ম । কিন্তু তার সময়েও তিনি বুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত বন্ধ করতে 
পারেন নি, শুনেছি তাঁর চিতাভম্ম নিয়ে রাঙজায় রাজায় লড়াই বেধে 
গিয়েছিল। সেবার চেয়ে মানুষের লোভ বড়। ম্বার্থে আঘাত লাগলে 
প্রেমের কথ! মানুষে আর মনে থাকে না। 

সমাজ্জী চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তার মুখের পানে তাকিয়ে 
থেকে মালবিকা বললে। "আপনি মনে ষেন কোন আঘাত পেয়েছেন বলে 
'ষনে হয়। 

সমআজ্ঞী বললেন_-আমার এক ভাই ছিল, সহোদর কনিষ্ঠ ভাই। সম্রাটের 
অধীনে সে ছিল সেনানায়ক। যুদ্ধকে কিন্তু সে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে নি, 
রক্তারক্তি তার ভাল লাগেনি । সব ছেড়ে দিয়ে সে সন্ন্যাসী হয়ে গেল । কিন্তু 
দ্বেশবাসী সেজন্ধ তাকে!ক্ষমা করণো! না, তাকে হত্যা করলে।। আমরা যখন 


৬০ সমস পপ রহ এস ০, 


* ভাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, এম, এ, এক, সি, এস্‌, পি, এইচ ডি লিখিত 
“বেজানিক জীবনী" থেকে । রা 


১৫ কিশোর গ্রস্থাবলী 


খবর পেলাম তখন আর করার কিছু নেই। আজও তার মুখখানি আমার মনে 

পড়ে, বুকের মাঝে কেমন যেন কর কর করে ওঠে | মাঝে মাঝে মনে হ্য়, 

আমি যদি সম্রাজজী না হয়ে একজন সাধারণ চাষী হৃ*তাম, আমার ভাইকে কাছে 

কাছে রাখতাম, তা হ'লে বোধ হয় এমন ভাবে তাকে হারাতে হ'ত না! 
গ্রীক সম্রাজ্ঞীর চোখ সজল হয়ে উঠলো! । 

মালবিকা ঠিক এমনই এক মুহৃতে'র জন্যই অপেক্ষা করছিল, এ স্থযোগ 
তার কাছে অগ্রত্যাশিত। ধীরে ধীরে সে বললো-_-আপনার কাছে আমার 
একটা নিবেদন আছে মহারাণী ! 

বল? 

-_ ভরতপুরের ছুর্গ জয় করে সম্রাট যাঁকে বন্দী করে এনেছেন তিনি আমার 
ভাই, আমি তাঁর সেবা করতে চাই। শুনেছি সে মারাত্মক ভাবে আহত 
হয়েছে, হয়তে। বাচবে না। তার শেধ সময়টুকু আমি তার কাছে 
থাকতে চাই। 

স্পউত্তম, আমি অন্্রমতি দিলাম। 

সেই দিন সন্ধ)ায় মালবিক! অগ্নিমিত্রের বস্ত্রাবাসে এলো । 

সান্্রীর। প্রথমে বাধ! দিয়েছিল কিন্তু সম্রাঙ্জীর নামাঙ্কিত অঙ্গুরী ছিল 
মালবিকার কাছে, তা দেখা মাত্রই পাস্ত্রীরা! তার পখ ছেড়ে দিল। একজন 
সঙ্গে করে এনে পৌছে দিল বন্দীর শিবিরে। 

মালবিক! প্রথমে বন্ত্রাবাসের জানালা দিয়ে উকী মারলো। ভিতরে 
অগ্রিমিত্র একটি খাটিয়ায় শুয়ে ছিল, নাগসেন বসেছিলেন তার পাশে, দেহের 
স্থানে স্থানে তিলবাটা মধুও ঘ্বৃতের প্রলেপ দিচ্ছিলেন। দু'জনে কথ! হচ্ছিল, 
মালবিক] কিছুক্ষণ দাড়িয়ে শুনলো! £ 

অগ্রিমিত্র_-মহাথের আপনি আমাকে স্থদ্থ করার গন্য কেন চেষ্টা করছেন? 
অমি সুস্থ সবল হয়ে উঠলেই তে। ওর! শান্তিবিধান করবে। 

নাগসেন--কে কখন কি করবে তা বলা বড়ই কঠিন। পারিপাস্থিক অবস্থা 
কখন কি রূপ গ্রহণ করে তা বল! যায় না। 

__কিন্তু ভবিস্তৎটাঁ যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মহাথের, আপনি যতই 
আশা দিন, সামি তো বুঝতে পারছি ! 


* চরক-নুশ্রত নির্দেশিত প্রচীন ভারতের ক্ষত ও বেদন! নিরাময়ের প্রলেপ । 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১৫১ 


--তৃল বুঝছো কুমার। কখনও কোন বিষয়ের বর্তমানটুকু দেখেই: তার 
পরিণতির বিচার করা চলে না, যেটা আপাতঃ দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে 
হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারই প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী । 

--আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যবনদের কবল থেকে হিন্দস্থানকে 
রক্ষা করা। তা তো পারলাম না, আর ষে পারবো তার সম্ভ।বনাও নেই! 

_কার মধ্যে কি সম্ভবনা থাকে তা মানুষ জানে না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত 
অবধি মানুষ তার ভরিষ্যং বুঝতে পারে না, নেইজন্যই মাম্ুষের বেঁচে থাকার 
মুল্যটাই সবচেয়ে বেশী এবং ব্তর্মানে যা করা যায় ফলাফল ন| ভেবে সেইটুকু 
করাই তার কর্তব্য। কেজানে, আজ যে বন্দী, কাল সে সিংহাসনে বসতে 
পারে ! আজ যে রাজ! কাল সে হতে পারে রাজ্যহীন পলাতক ! 

অগ্রিমিত্র কি যেন প্রশ্ন করতে গেল, কিন্ত নাগসেনের মুখের পানে চোখ 
পড়তেই সে থেমে গেল। মহাগ্থবিরের দুষ্টি তার মুখের পানে নেই, বস্ত্া- 
বাসের উন্মুক্ত ঘ্বারপথ .দিয়ে সে দৃষ্টি ভেসে গেছে আকাশের পানে, হদূর দিগন্তে 
অশ্তগামী হূর্ধের রক্কিম রেখায় মহাস্থবির কি যেন দেখে নেবার চেষ্টা করছেন। 

-আমি ভিতরে আসতে পারি ?--দ্বারপথে মালবিকাকে দেখা গেল। 

নাগসেন বললেন- শ্বাগতম্‌ ! 

_ প্রণাম গ্রহণ করুন মহাস্থবির ! নমস্তে আর্ধ! -মালবিকা ভিতরে 
প্রবেশ করলো । 

--আসন গ্রহণ কর ম৷! 

মালবি 1 অগ্নিমিত্রের শয্যার পাশে এসে দাভালো, বললে!--আমি 
আপনাদের “দখতে এলাম। প্রসঙ্গতঃ আমার পরিচয় দেবার প্রয়োজন 
বোধ করি * 

নাগমেন তার মুখের পানে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন--আমি তোমায় 
চিনি মা, তুমি ভরতপুরের মগ্ডলাধ্যক্ষ কুমারসেনের বোন। 

-"বত'মানে মামি গ্রীক সম্রাটের বন্দিনী । নৃত্য-গীতে গ্রীক সম্রাঙ্ঞীর 
মনোরঞ্জন করে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি পেয়েছি। শুনলাম 
স্বাদাকে বন্দী করে আন! হয়েছে, তিনি এখন কোথায় আছেন? 

--কুমারসেন ? তাঁকে এর! বন্দী করতে পারে নি, তিনি জীবিত কি স্ব 
তাও জানা নেই। ইনি ছিলেন সৈগ্তবাহিনীর পুরোভাগে, এঁকেই বন্দী করে 


১৫২ কিশোর গ্রন্থাবলী 


আনা হয়েছে। ইনি তোমার দাদার বন্ধু। হন্মানগড়ের মহাযাগুলিক 
পু্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিস্ত। 

মালবিক! ক্ষণেকের জন্য বিহ্ব হয়ে পরলো, তারপর একটি ট্রীর্ঘনিঃশবান 
ফেলে খললো-_- আপনি এখন কেমন আছেন আর্ধ? 

অগ্নিমিত্র বললো-_বন্দীর পক্ষে ভালো থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না দেবী! 
তাদের জীবনের গতি এক লক্ষে গিয়ে পৌছায়, ত! হচ্ছে মৃত্যু । শক্রপক্ষের 
জলাদের হাতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ যাওয়াই আমার কাম্য 
ছিল রাজকুমারী ! 

নাগসেন বললেন--সবই তথাগতের ইচ্ছা । 

মালবিক৷ নাগসেনের পানে ফিরে প্রশ্ন করলো-_মপনার রোগী কতদিনে 
শয্যাত্যাগ করতে পারবেন বলে আপনার মনে হয়? 

নাগসেন বললেন-_-শধ্যাত্যাগ কর! এখনও কঠিন নয়। বাহুতে আঘাত 
লেগেছিল, তাতে উতানশক্তি ও চলচ্ছক্তি ক্ষ হওয়ার কথা নয়। তবে 
অত্যধিক রক্ত ক্ষরণে দেহ দুর্বল হয়ে গেছে, সেইজন্য আমি ওকে উঠতে 
নিষেধ করেছি। নিয়মিত মপান করে আরো কয়েকটা দিন একান্ছে বিশ্রাম 
করলে আবার পূর্বশপ্তি ফিরে পাবে । 

ম।লবিকা বারেক কি যেন চিস্তা করলো, তারপর অন্যান্য ছু' একটী কথা 
বলে বিদায় গ্রহণ করলে|। 


বত্রিশ 


অমাবস্যার রাত। এক আকাশ অন্ধকার মালবিকার চেখের উপর 
জমাট বেধেছে চোখে ঘুম নেই | বন্তাধাসের জানাল! দিয়ে সে তারাগুলির 
পানে তাকিয়ে আছে। এই বন্দীবাদ থেকে তার মুক্তি চাই। এবং তার 
মুক্তির সাথী হবে ওই অগ্নিষিক্র। একজন পুরুষকে সঙ্গে না নিলে এই বন্ধুর 
পথে শক্র-রাজ্যে পথ চলা কঠিন হবে। সম্রান্তীর নামাঙ্কিত অঙ্কুরী হবে 
সেই যাত্রাপথের ফ্লহায়। কিন্তু পথ কই? সময়কই? 

উধার পূর্বাভাসে পূব দিকে সবে মাত্র শুভ্রতা জাগিয়েছে, এমন সময় 
মালবিকা শধ্যত্যাগ করলো। নিজের আরেকটী পরিচ্ছদ নিয়ে সে বন্ত্রাবাস 
থেকে বাহির হল। রাণীর অন্ুুরী দেখিয়ে সে প্রবেশ করলে অগ্রিমিত্রের 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৫৩ 


বস্ত্রাবাসে । অগ্রিমিআ্ তখনও শধ্যাত্যাগ করে নি, মাসবিকাকে দ্বেখে সে 
রিশ্মিত হ'ল, প্রশ্ন করলো! এমন সময়ে কি সংবাদ রাজকুমারী ? 

স্বর আছে আর্ধ, মহাস্থবির নাগসেন কোথায়? 

--তিনি নীনান্কিক করতে গেছেন। 

স্পউত্তম । আপনাকে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। 

_ বলুন? 

--এখনি আপনাকে এখান থেকে বাহির হতে হবে, এবং স্স্থচিত্তে কয়েক 
যোজন পথ অতিক্রম করতে হবে। 

--অর্থাৎ পলায়ন? 

-হ্য]। 

কিন্তু শান্ত্ীরা পথ ছেড়ে দেবে তো৷? 

- আমি তার ব্যবস্থা করবো। আপনি প্রস্তুত কিনা তাই বলুন? 

- আমি সদাই প্রস্তত। 

--ত। হলে এই মুহূর্তেই বাহির হয়ে আস্থন, হ্ুর্যোদয়ের পূর্বে অস্ততঃ 
'্ামাদের এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে হবে। 

-মহাস্থবির নাগসেনের কাছ থেকে একবার বিদায় নিয়ে যাব না? 

__শুভন্য শীঘ্রম, অনাবন্তক কালক্ষেপ কর! অন্ুচিত। 

-উত্তম, আমি প্রস্তত। 

-_মাঁলবিকা ও অগ্রিমিত্র বন্ত্রাবাস ছেড়ে বাহির হয়ে পড়লো । 

পথে তিন জায়গায় সান্ত্রীরা তাদের পথ রোধ করলো। কিন্তু সম্রাজীর' 
নামাস্কিত অঙ্গুরী দেখে তারা পথ ছেড়ে দিল। দ্রুত পদক্ষেপে তার! গ্রীক 
সেনাবাস অতিন্কম করে বনভূমির পথ ধরলো। সূর্যোদয়ের তখনও 
বিলম্ব ছিল। 


স্বিপ্রহরে সম্রাট মিনান্দার সংবাদ পেলেন--বন্দী ও বন্দিনী পলায়ন 
করেছে। 

ক্ুদ্ধকঠে সম্রাট বললেন__এ সব সেই মহাস্থবিরের যড়যন্ত্র সেবা করার 
নামে সে তাদের পলায়নের সুযোগ করে দিয়েছে। 

--তাকে আমর! রজ্জুবন্ধ করে রেখেছি। 


১৫৪ কিশোর গ্রন্থাবলী 


--উত্তম, তাকে এক শু কুপের মধ্যে নিক্ষেপ কর গে। আর মথুরা' 
থেকে কাফিরিস্থান পর্যস্ত যত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছে সকলকে কারারুদ্ধ করার 
জন্য রাজাজ্ঞ। পাঠিয়ে দাও। মগধ জয় করার পর অভিষেক উৎসবের দিনে 
ওদের সকলকে আমি জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করবো! । 


তখনই সম্রাটের আদেশ পালন করার জন্য রাজপুরুযেরা তৎপর হয়ে 
উঠলে! । 


তেত্রিশ 


প্রয়োগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। গঙ্গার তীরে নিরিবিলিতে এক গাছতলায় 
বসে পুষামিত্র কত কি ভাবছিলেন। চারিপাশে চতুর্দশীর অন্ধকার, মাথার 
উপর এক আকাশ বিকৃষিকে তারা। গঙ্গার কুলু কলু শব ভেসে আসছে। 
সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে ভারতের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথাই তিনি 
ভাবছিলেন। অনেক আশা করে তিনি প্রয়াগে এসেছিলেন, আজ মধ্যান্ে 
ঘর্গীধিপের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন, কিন্তু ছুর্গাধিপ বলেছেন-_“মগধ-সআট 
গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না, যগধের সাহায্য না পেলে আমর বিরাট 
গ্রীক বাহিনীর সজে ক'দিন যুদ্ধ চালাতে পারব? কাল প্রত্যুষেই আপনি 
প্রয়োগ ত্যাগ করুন, না হ'লে গ্রীক সম্রাটের রোষবহ্ি থেকে প্রয়াগ রক্ষ! কর। 
যাবে না। মগধ-সম্রাটের আদেশ ব্যতিরেকে আমি কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে 
পারি না, অকারণে প্রজাদের উপর ছুর্ধোগ ঘনিয়ে তুলতে পারি না। এর পর 
আর কথা চলে না, প্রত্যুষেই তকে প্রয়াগ ত্যাগ করতে হবে। গ্রীকেরা 
বিরাট বাহিনী নিয়ে পিছনে আসছে, তাদের প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থাই 
হবে না। গ্রীক বাহিনী বিন! বাধায় প্রয়াগ অধিকার করবে। তারপর এখান, 
থেকে পাটলিপুত্র আর কতদূর ! গ্রীক বাহিনীর গতি হবে স্বচ্ছন্দ, অগ্রতিহত। 
এতদিন ধরে গ্রীক্‌ খিতাঁড়নের ষে সাধন! তিনি করেছেন তা! ব্যর্থ হ'ল; ,এতগুলি 
রণহস্তী ও যুদ্ধাশ্ব লু$ন করে কোন কাজেই লাগানো গেল না। পাটলিপুকে 
গেলে মগধ-সম্াটের যে কোন সমর্থন পাওয়া যাবে তাও তো মনে হয় না! 

সহসা! কে যেন তাকে নিয়ন্বরে ভাকলো-_-আচার্ধ পুষ্যমি ! 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১৫৫ 


পুষ্যমিত্র পিছনে অন্ধকারের পানে তাকালেন, কিন্ধু গাছপালার মধ্যে কিছুই 
ঠাহর করতে পারলেন না । মুহূর্ত কয় পরে মনে হ'ল গাছের ছায়ায় কি ষেন 
একটা নড়ছে । পুষ্যমিত্র কোমরবন্ধর তলোয়ারে হাত দিলেন, জিজাসা! 
করলেন--কে আপনি? 

মনুষ্যমৃতি কাছে এলো। পুব্যমিত্র উঠে দীড়ালেন। মুি ক্রমশঃ সাম্নে এসে 
দাড়ালো, বললো!-_অন্ধকারে আমাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে, না? 

এবার পুষ্যমিত্র চিনতে পারলেন, আগন্তক বা চার্য। 

বজ্রাচার্য বললেন_-আমি পাটলিপুত্র থেকে বরাবর আপনার কাছে এলাম, 
অনেক কথা আছে, বস্থন। 

বঙ্ঞাচার্য ও পুষ্যমিত্র আসন গ্রহণ করলেন। কথাবার্তা স্থরু হ'ল। 


চৌত্রিশ 


মগধের মহাবলাধ্যক্ষ বসে বসে স্তরঞ্চি খেলছেন। একাহ খেলছিলেন। 
সম্রাটের সঙ্গে খেলতে খেলতে একটা চাল তুল হয়ে গেছে। আজ সন্ধায়, 
তার ফলে অল্লক্ষণের মধ্যেই মাৎ হয়ে গেছেন। চালটা তার মনে আছে, 
রাত্রে আহারাদির পর ছকের উপর রাজা মন্ত্রী সাজিয়ে তিনি সেই চালটা 
ঠিক করে দেবার চেষ্ট1! করছেন, ছু'পক্ষের খেলাই তিনি খেলছেন এক এক]। 
সবে প্রতিপক্ষকে মাৎ করার চালটা! স্থির করেছেন এমন সময়ে দৌবারিক এসে 
সংবাদ দিল-_সম্রাঞ্জী আপনাকে আহ্বান করেছেন। 

--কে, সম্রাট? এত রাত্রে! 

--সম্াট নন্‌, সম্রাঙ্জী। 

--সম্রা্জী এত রাত্রে আম!কে আহ্বান করেছেন! ব্যাপার কি বল ত*? 

--আপনার জন্য তিনি মন্ত্রণাঁকক্ষে অপেক্ষা! করছেন। 

মহাবলাধ্যক্ষ কিস্তির চাল দিতে ভুলে গেলেন, বারেক দৌবারিকের মুখের 
পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন-__আচ্ছা, তুমি যাও, আমি 
এখনি যাচ্ছি। র্‌ 

দৌবারিক প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল, মহাবলাধ্যক্ষ কয়েক লহম! স্থাণুর 
মত বসে রইলেন। আশ বসর ধরে তিনি মহাবলাধ্যক্ষের পদে আছেন,. 
আজ অবধি একটাও বুদ্ধবিগ্রহের সম্মুখীন হ'তে হয় নি। পিত৷ ছিলেন 


১৫৬ 'কিশোর গ্রন্থাবলী 


“মহাবলাধ্যক্ষ, সেই সুত্রে উত্তরাধিকারের গৌরবে তিনি এই পদ পেয়েছেন। কিন্ত 
'ত্রিশ বরের মধ্যে একদিনও তো রাত্রি দ্িপ্রহরে তার আহ্বান আসে নি ! 
আঙ্জ নিশ্চই কোন অচিস্তনীয় পরিস্থিতির সন্ুখীন হতে হয়েছে। এত 
রাত্রে খন আহ্বান এসেছে তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সহজসাধ্য সাধারণ কিছু 
নয়! তাড়াতাড়ি হাটুতে একট] প্রকাণ্ড পরি বেঁধে তিনি চারপাইয়ায় গিয়ে 
উঠলেন। চারজন বরকন্দার্জ তাকে বহন করে নিয়ে এল প্রালাদদে। কোন 
রকমে একজন দৌবারিকের কাধে ভর দিয়ে তিনি রাণীমার সামনে 
উপস্থিত হলেন। 

সম্রাজ্ঞী বললেন--আপনার কি হ'ল? 

-আর বলেন কোন, সোপানে পদহ্থলনের ফলে বড় আঘাত পেয়েছি, 
ভালোভাবে চলতে পারছি না। কয়েকট। দিন একাস্ত বিশ্রামের প্রয়োজন; 
কিন্তু আপনার আহ্বান তো! অবহেলা করতে পা'র না, তাই বাড়ী থেকে 
বেরুতে হল। 

_-বন্থুন। 

হাটু ভেঙে বসতে পারবে না, মহাদেবী । 

মহারাণী কিছুক্ষণ সেনাপতির মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর 
'বললেন--যে জন্য আপনাকে প্রয়োজন হয়েছিল তা আর স্ব নয়, আপনি 
গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করুন গে। 

মুখখানি যন্ত্রণাকাতর করে সেনাপতি দৌবারিকের কাধে ভর দিপে যাবার 
জন্য পা বাড়িয়েছেন, এমন সময়ে মন্ত্রণাকক্ষের ছারপথে বজ্রাচার্ধকে দেখে 
,গেল। 

--শুভমস্ত মহারাণী! মহাবলাধ্যক্ষ এখনে এসেছেন শুনে বরাবর 
"আমি ভিতরে চলে এলাম, ক্ষমা করবেন। তারপর মহ।বলাধ্যক্ষ, আপনার 
হাটুতে কি হ'ল? 

মহাবলাধ্যক্ষ কোন উত্তর দিলেন নাঃ হাটুতে একবার হাত বুলিয়ে 
উঃ* বলে যন্ত্রণাসুচক একটা! শব করলেন শুধু । 

বজ্রাচার্য ম্বহু হেসে বললেন--আপনার হাটুতে আঘাত লেগেছে 
বুঝি? বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন বুঝি? আহাঃ! আচ্ছা আনুন, আমি সারিয়ে 
'দিচ্ছি-- 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৫৭. 


মহাবলাধ্যক্ষের সামনে নত হয়ে পায়ের পটিতে তিনি হাত দিলেন. 
সেনাপতি বলে উঠলেন-_-আহা-হা) করেন কি? করেন কি? 

দেখুন না, আপনাকে এখুনি আম নিরাময় করে দিচ্ছে*-বলে 
ক্ষিগ্রহত্তে তিনি পায়ের পট্টিটা নব খুলে দিলেন) তারপর হাটুতে মৃছু একট 
করাঘাত করে বললেন--মহাবলাধ্াক্ষ, ত্রিশ বছর আপনি মগধের রাজন্ব* 
থেকে বেতন নিচ্ছেন, সে কি মগধের দুর্দিনে মিথ্যাচরণ করার জন্ত। 
আপনি হাটুতে মোটেই আঘাত পান নি, শুধু কর্মে অনিচ্ছার জন্তই মিথ্যা 
ভাগ করেছেন। 

--কি বলছেন আপনি, আমি". 

--চুপ করুন, মিথ্যা কথা বললে আপনার ওই হাটু সার। জীবনের মত 
আমি অক্ষম করে দেব। যান-- 

মহাবলাধ্যক্ষ দৌবারিকের কাধে হাত দিয়ে এক পা অগ্রসর হলেন, . 
বজ্ঞাচার্ষয বললেন-_-আবার দৌবারিকের কাধে হাত কেন? সোজা হেঁটে, 
চলে যান | 

মহাবলাধ্যক্ষ মাথ| নত করে সহজ ভাবে হেটে চলে গেলেন। 

বজ্বাচার্য বললেন--এই মিথ্যাচারী আকর্মশ্য লোকগুলোই আজ মগধ 
সাম্াজ্যকে ধ্সেনুখ করেছে। 

সম্াজ্জী এবার কথা ব্ললেন, বললেন--উনি 'আজ নিঁড়ি থেকে পড়ে. 
গেছেন। 

-মিথ্যা কথা, কাজের ভয়ে আহতের শাণ করেছে। আপনাকে 
বোঝানো সহজ কিন্তু আমার দৃষ্টিকে ফাকী দেওয়া তত সহজ নয় মহাদেবী !. 
যাক, ওসব অকমণ্য কমভীত কমচারীর কথা ছেড়ে (দন, আমর। এখনকার 
কমপদ্ধতি নির্ধরণ করি। গ্রীক বাহিনী প্রয়াগের উপকণ্ঠ এসে পড়েছে। 
তাদের প্রতিরোধ করার জন্য অবিলম্বে ঠসন্য বাহিনীর গ্রয়োজন। অবিলম্ছে' 
নতুন সেনানাপক নিযুক্ত করে তাকে প্রয়াগে পাতে হবে। ওয়াগ 
দুর্গের পতন হ'লে পাটলিপুত্রের সমুহ বিপদ । 

--কিন্ত সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে.কে? 

--উত্তরাপথের ধর্মচক্র বিশ্বস্ত পাত্র নির্বাচন করে দিয়েছেন। আপনি- 
যদি তার উপর এই দাত্ধিত্ব ন্যস্ত করেন, তা হ'লে'আমর| সুখী হব। 


-১৫৮ কিশোর গ্রস্থাবলী 


কে তিনি? 

- হুমগমানগড়ের মহামগ্ডুলেশ্বর, তক্ষশীলার রণনীতির অধ্যাপক আচার্য 
'পুষ্যমিত্র। 

--হগ্নমানগড় তে। বছদিন যবনের করতলগত হয়েছে। 

--আচার্য জীবিত আছেন, ধর্মচন্রের মহাস্থবিরের তাকে আমার সঙ্গে 
আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। 

--উত্তম, তাকে আপনি ভিতরে আহ্বান করুন। 

- আপনিই কি নিয়োগ করবেন? 

-স্থ্যা! সমু সন্ধ্যা থেকেই মাথার বন্ত্রণাঁয় শয্যা গ্রহণ করেছেন, 
তাঁর সুস্থ হবার জন্ত অপেক্ষা! করতে হ'লে অনেক সময় বুথ! নই হবে। এখন 
প্রতিটি মুহুর্ত মূল্যবান্‌ ! 

বস্রাচার্য আর কিছু বললেন না, গুস্তমিত্র বাহিরে অপেক্ষা করছিলেন, 
তাকে ভিতরে ডেকে আনলেন। মহারাণী পুস্যমিত্রের আপাদ-মস্তক একবার 
দেখে নিলেন, তারপর বললেন-মগধের সেনাবাহিনী পরিচালন! করার 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে আপনি প্রস্তুত আছেন ? 

--আমি- প্রস্তত। 

-কিস্ত তৎপূর্বে দেশের নামে ও ধর্মের নামে আপনাকে প্রতিশ্রতি দিতে 
হবে যে গ্রীকদের পরাজিত ন1 করে আপনি ফিরে আসবেন না। 

--গ্রীকদের বিতারণ করার ব্রত গ্রহণ করে গত সাত বৎসর ধরে আমি 
'কোজাগরী সন্ন্যাস পালন করছি। আমার একমাক্র পুত্র গ্রীকদের হস্তে 
নিহত হয়েছে, আমার স্ত্রী অপমানের ভয়ে আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে । 
রক্ত দিয়ে রক্তের দাগ আমি মুছে ফেলতে চাই। সেই প্রতিজ্ঞ কি আবার 
নতুন করে গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে রাণী-মা ? 

মহারাণী কিছু বলার আগেই বজ্রাচাষ' বললেন--আপনার পুত্র নিহত 
হয়নি আচার্য, ভরতপুরের ছূর্গে আহত হয়ে সে সম্প্রতি আীকদের হাতে 
বন্দী হঞ্জেছে। তাকে উদ্ধার করতে হলে গ্রীকদের বিধ্বস্ত করতে হুবে, 
পিতা হিসাবে সে দারিত্ব আপনার উপরেই বর্তেছে। 

"আমার পুত্র? 

ছ্যা, আপনার পুত্র অগ্নিমিত্র। 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১৫৯ 


আনন্দ ও চাঞ্চল্য মুহূর্তেকের জন্য পুষ্যমিআরকে বিহ্বল করে তুললে!। যে 
পুত্রকে :তিনি স্বৃত বলে ভেবেছিলেন, ঘে পুত্রের আশা! তিনি চিরদিনের মত 
ত্যাগ করেছিলেন, সে জীবিত আছে শুনে তিনি নৃতন সম্ভাবনার উদ্দেল হয়ে 
উঠলেন। 

রাণীমা এবার কথা বপলেন-আপ্নি প্রস্তুত হয়ে নিন, প্রতাষেই 
আপনাকে যাত্রা করতে হবে। 

পুহ্যমিত্র নিজেকে তখন সংযত করে নিয়েছেন, বললেন--কিস্ত রাণীমা"." 

কি বলুন? 

--আমি শুনেছি পাটলিপুত্রে মাত্র আশী হাজার সৈম্ত আছে, আর 
প্রয়াগ ছর্গে আছে দশ হাজ।র। কিন্তু মিনান্নারের অধীনে গ্রীক সেন। 
আছে প্রায় ;চারলক্ষ। আমাদের আরে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে, তার জন্ত 
অর্থের প্রয়োজন । 

রাণীর মুখে বারেক চিস্তার বেখ! ফুট উঠলো, ভারপর বললেন --উত্বম 
প্রয়োজনীর অর্থ আপনি পাবেন। 

রাণীম। কোষাধ্যক্ষকে ডেকে তখনই আদেশ: দিলেন--রাজগৃহের 
সোনভাগ্ডার গুহায় আমাদের যে স্থুবর্ণ সঞ্চিত আছে তা অবিলম্বে পাটলিপুত্রে 
আনার ব]বস্থা করুন| 


পঁয়ত্রিশ 

প্রভাতে রাজকীয় ভেরীঘোষা পাট লপুত্রের রাজপথগডলি প্রতিধ্বণিত 
করে তুললো £ গ্রীকেরা মগধ আক্রমণ করেছে, শব্রকে প্রতিরোধ করতে 
হবে--খমঠ €দশ ও স্বাধীনতাকে রক্ষা! করতে হবে। সম্রাটের আদেশ-- 
প্রত্যেকটি ধুবককে অন্ত্রসঙ্জ! করতে হবে। তোমর! রাজার অস্ত্রাগারে 
সকলে সমবেত হও, অস্ত্র গ্রহণ কর। 

ঘোষকের চারিপাশে নাগরিকের দল সমবেত হয়। 

ঘোষক ঘোষণা করে--আমর]1 পরাধীন্তা বরণ করে নিতে পারি না, 
হিন্দুস্থানের নরনারীরা গ্রীকদের ক্রীতদ্দাসের পধায়ে নামতে পারে ন1। 
খম ও সমাজকে, শিশুকে ও নারীকে রঙ্গা করার জন্ত সামা. তোমাদের 


১৬৪ কিশোর গ্রস্থাবলী 
আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের তরুণ ও ঘুবকের দল, এসো, দলে দলে" 
তোমরা সশন্ত্র বাহিনীতে যোগ দাও, শক্রুকে বিধ্বস্ত কর। 

ভীড়ের মধ্যে থেকে এক যুবক প্রশ্ন করলো--শ্বাধীন পরাধীন আমাদের 
কি আসে যায়? আমর] লড়াই করে মরবো,আর মহারাজা বসে" বসে দাবা; 
খেলবেন! সম্পদ. ও সাচ্ছন্দ্য যা কিছু সবই রাজার প্রাপ্য, আর প্রাণ 
খরচ করবে গরীব প্রজারা? চমৎকার যুক্তি ! 

আর একজন বললো--সম্রাট, যর্দি নিক্ে লড়েন তবেই আমরা লড়তে 
পারি। তাকে থাকতে হবে আমাদের পুরোভ!গে। 

সবাই বললো-_ঠিক কথা। ঠিক কথা। | 

ঘোষক বললো! সম্রাট, নগর ছেড়ে যেতে পারেন নাঃ যারেন সেনাপতি । 

--ত৷ হলে তিনি একাই লড়বেন। 

কিন্ত কলরব সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল যখন ঘোষক ঘোষণা করলে যে যার! 
সৈনিক হবে সম্রাট, তাদেরকে বথারীতি বেতন দেবেন, তাদের আত্মীয়দের 
ভূমিদান করবেন; কারণ যদ্দি রণক্ষেত্রে কেউ নিহত হয় তা হলে তার. 
পোযোর যেন উপবাস না করে। 

এবার দরিদ্র শ্রোতাদের মধ্যে কিছুটা গস্থক্য প্রকাশ পেল।, 
ঘোষককে ঘিরে এবার তার! প্রশ্ন সুরু করলো--কতখানি ভূমি দেব? 
বেতন কতমুদ্রা ? 

বেলা প্রথম প্রহর শেষ হ'তে-নাহতেই পাটলিপুত্রের প্রাসাদ-ন্বারে 
একে একে যুবকেরা আস্তে লাগলে৷ সেনা-বাহিনীতে যোগ দের জন্য ।. 

বেল দ্বিতীয় প্রহর থেকে প্রাসাদ-দারে যুবকদের জনতা দেখা দ্িল- দেশ 
ও ধমকে রক্ষা করার জন্য যার! সংগ্রাম করতে চায় তাদের জনত1। 


মহাবলাধ্যক্ষ গৃহে এক দাবার ছক পেতে ঘু'টি সাজিয়ে একটির পক 
একটি চাল ঠিক করছিলেন, পুত্র অজয়নাথ ঘরে এসে ঢুকলো, বললো! 
বাবা, আপনি এখনও দাবা খেলছেন 1 যুদ্ধে বাবেন না? 

মহাবলাধ্যক্ষ বিরক্তির সঙ্গে একবার চোখে তুলে তাকালেন, তারপর; 
বললেন/-আমি অসুস্থ । 

-আপনি অনুস্থ | 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১৬১ 
স্্ভ। 

অজয়নাথ আর কিছু বলতে সাহস পেল না, কক্ষ ত্যাগ করলো 

একটু পরেই গৃহিণী এসে উপস্থিত হলেন, ঝঙ্কার দিয়ে বললেন--কী, 
তুমি এখনও দ।বার চাল কষছ, ওদিকে ছেলে যে যুদ্ধে চললো ! 

--গেল তো আমি কি করবো? 

--আমি কি করবো? একমাত্র ছেলে, আমার সবে-ধন নীলমর্ণি-- 
বংশের প্রদীপ, সে-ই ষর্দি গেল তাহলে আমাদের আর রইল'কি, খ্বীকদের 
সঙ্গে লড়তে গেরে সে কি আর ফিরবে? নিজে তো! ভয়ে ঘর থেকে 
বেরোও না, আর ছেলেটাকে যমের মুখে ঠেলে দিচ্ছ? এখনই যাও 
মহারাজকে বলে ওকে নিরস্ত কর গে-- 

অজয়নাথ মায়ের পিছনে এসে দীড়িয়েছিল, বললো--না মা, তা আর 
হণ না। আমি দেনাপতির পুত্র, আমি যুদ্ধে না গেলে জনসাধারণ কি 
বলবে? পিতা তা হলে সকলের চোখে অত্যন্ত হেয় হয়ে পরবেন । 

ম! বললেন--ওপব মান-আ্পমানের কথা তুই রাখ, তোর কিছুতেই 
যাওয়া হবেনা। তোকে ওই যমের মুখে ঠেলে দিতে আমি পারবে 
না। গ্রীকদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আজ অবধি কেউ ফিরেছে? হয় মরেছে, 
না হয় বন্দী হয়েছে। বন্দীদের পায়ে শিকল বেধে ওর! দেশে নিছে 
গিয়ে বেচে, তা জানিস তো? 

- এবার আর ওদের দেশে ধেতে হবে না, মা! এবার এমন লড়াই 
হবে য। গ্রীক্েরা কখনও ভাবে নি। দেশশ্ুন্ধ ছেলে এবার সৈন্ত হচ্ছে! 

--সেঘে হচ্ছে হোক গে, তোর কিছুতেই যাওয়া হবে না1। 

শেষ অবধি গৃহিণীর কথার মহাবলাধ্যক্ষকে গৃহ থেকে বাহির হ'তে হ'ল। 

মহাবলাধ্যক্ষ বরাবর রাজ-সমীপে গেলেন না, এক অধিনায়কের বাড়ী 
হয়ে গেলেন। অনেক মুখরোচক তথ্য আহরণ করে তিনি রাজ-সমীপে 
উপস্থিত হলেন। রাজবৈগ্ভ তখন সম্রটটকে বটিকা পেবন বরাচ্ছেন। 
সআট বুহদ্রথ মহাবলাধ্যক্ষকে দেখে খুশি হেন, বললেন--যথা সময় এসে পড়েছ ) 
এসে'ঃ এক হাত খেল। যাক! 

রাজবৈদ্ক বললেন--কিস্তু মহারাজ, বেশীক্ষণ একভাবে উপবেশন করে 
মস্তিফ চালন! করা আপনার পক্ষে এখন অন্থৃচিত। 


৯৩ 


১৬ঃ কিশোর গ্রস্থাবলী 


-কিছু না, কিছু না। বেললে আমি বরং বেশী স্বস্থ বোধ করি। 
--আপনার ধমনীর গতি বড় ছূর্বল, আপনার একান্ত বিশ্রামের ওয়োজন। 
--তুমি আর বক' না রাজবৈদ্য, আমার নিজের শরীর কি আর, অ:মার 
চেয়ে তুমি ভাল বুঝবে? নাও, সেনাপতি, দাবা সাজাও। 

রাজবৈদ্য প্রস্থান করলেন। মহাবলাধ্যক্ষ ছকের উপর বেড়ে সাজাতে 
সাজাতে কথ। পাঁড়লেন মহারাজ, শুনেছেন? পোন-ভাগ্তারের সমস্ত অর্থ 
সংগ্রহ করে রাণীম। গ্রীকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করছেন ? 

রাণীমা সমাটের কাছে কথাটা গোপন রেখেছিলেন, সেনানায়কের 
মুখে কথাটা শুনে সম্রাট বিশ্ময় প্রকাশ করলেন, তাঁরপর বললেন--তা 
তুমি সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছ তো। 

--না মহারাজ, আমি রাণীমাকে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ 
করেহিলাম। জানেন তো মহারাজ, এক এক সময়ে এক একটি জাতি 
জগতের শীর্ষে গিগপে ওঠে, তাদের গ্রহ তখন তুঙ্গী। গীকদের আজ সেই 
উত্থানের সমগ়। এখন তাদের বিপক্ষে যারাই দীড়াবে তার! যতই শক্তিমান 
হোক না £কন তার্দের ধ্বংন অনিবার্ধ। আমি রাণীমাকে সেই কথাই 
বলেছিলাম, কিন্ত রাণীম। আমার কথা শুনলেন না । সেই যেবৌদ্ধ সম্গ্যাসীটী 
আছে-_বজাচার্য, তারই মন্ত্রণায় রাণীমা যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করে 
নতুন সেনাপতির অধীনে মিনান্দারেএ বিরুদ্ধে অভিযান করছেন। 

স্পনতুন সেনাপতি ? কই, আমি তে। কিছুই জানি না! 

--উত্তরাপথের ধর্মচক্র লোক নির্বাচন করে দিয়াছেন । সংগ্রাম্কে 
পরিহার করার জন্য, প্রজাদের আসন্ন অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার 
জন্ত আপনি যে উপঢোকন পাঠিয়েছিলেন যিনি সেগুলি লুঠ করেছেন, 
তিনি হয়েছেন এই অভিযানের অধিনায়ক। তার নাম আচাধ 
পুষ্যমিত্র। 

বৃহদ্রধ কিছুক্ষণ চুপ করে তা!কয়ে রইলেন সেনাপতির মুখের পানে, 
কথাটা বুঝতে তার কিছুক্ষণ সমর লাগলো। তারপর প্রশ্ন করলেন।__ 
আচ্ছা, পোন-ভাগারের নব সঞ্চয়ই কি মহারাণী গ্রহণ করেছেন? 

--তা তো৷ বলতে পারি না, গিয়ে দেখতে হয়। 

স-বেশ, চল, আমি এখনই যাব। 


হে বীর, প্রণাম করি ! ১৬৩ 


সমাট. করতাঁপি দিলেন। দ্বারে প্রতিারী অপেক্ষ! করছিল, ভিতরে 
এসে দাড়ালো। বৃছদ্রথ বললেন,- আমার হৃত্তী প্রস্তুত করতে বল, আমি 
এখনি রাজগূহে যাব। 

সমাপনি অনুস্থ, রাঁজবৈদ্ধ আপনাকে গৃহের বাহির হ'তে নিষেধ করেছেন, 
প্রভু! 

_-কী, তুমি তুলে যাচ্ছ তুমি কার সামনে দাড়িয়ে কথা বলছ। 

-রাণীমারও অনুরূপ আদেশ আছে। 

-মহারাণীকে গিয়ে বল গে, মগধ সম্রাট মহারাণীর অধীন ন'ন, তার উপর 
কারো আদেশ চলবে না। আমার হাতী এখনই প্রস্তত হওয়৷ চাই । 

-"এ আদেশ নয় প্রভূ, আপনার জীবনরক্ষার জন্য এটুকু প্রয়োজন। 

--আবার কথা ? যাও, আদেশ পালন কর গে। 

দৌবারিক নিরুত্তরে জ্লাড়িয়ে রইল | 

সম্রাট- কাপতে কাপতে বললেন-_ কি, দীড়িয়ে রইলে যে? 

সেনাপতি এবার মুছু হেসে বললেন-্বাস্থ্যের কারণে আজ আপন্ন প্রাস!দ- 
মণো নঙ্জরবন্দী !.*প্রতিহারী, তুমি বাহিরে গিয়ে অপেক্ষা কর গে_ 

সমাট. বললেন-কিন্তু আমি এ তো সইব না। আমি এখনই এর 
প্রতিকার করতে চাই। 

অত ব্যস্ত হবেন না সম্রাট -বিপদি ধৈর্্যমূ। আপনি চুপ করে থাকুন, 
আমি ইতিমধেত সোন-ভাগ্ডার গুহার সব তথ্য আহরণ কৰি। 

_বেশ, তুমি যাবার ব্যবস্থ/ কর, আ'ম আজ এধারাত্রে ছন্সবেশে প্রাসাদ 
থেকে নিষ্বান্ত হয়ে রাজগৃহে যাত্রা! করবো । 

এর পর খেল! জমে না। 

অল্পক্ষণ পরে সেনাপতি গৃহে ফিরলেন, গৃহিণীকে বললেন-__দেখ, সেণা 
বাহিনী আজ থেকে যুদ্ধযাত্রা করবে । অজয়কে বুঝিয়ে ঝ'ল, এখন ন] যায়, এই 
ক'ট| দিন বাদ দিয়ে যেন ভ্রয়োদশীর দিন যাত্রা করে । 

--তা'তে আর কি সুবিধে হবে? 

--ব্যাপার য| পাকিয়েছে তা'তে শেষ অবধি বোধ হয় আর যুদ্ধে 
যেতে হবে না, মগধ সম্রাট যুদ্ধের ব্যয়ে কোষাগার শুন্ত হবার ভয়ে অ।গেই 


সন্ধি বরবেন। 


ছত্রিশ 


মহাস্থবির নাগসেন যে কুপটীয় যধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সেটী শু হ'লেও 

তার নীচে কিছু পাক জমে ছিল, অতট! উচু থেকে পড়লেও সেই পাকের জন্তই 
তিণি রক্ষা পান। কোমর অবধি পীকে নিমজ্জিত হয়েও তিনি মোটেই বিচলিত 
হলেন না» শাস্ত উদাত্ত কঠে তিনি তথাগতকে শ্মরণ করণেন £ 

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ! 

ধর্মং শরণং গচ্ছামি !! 

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি !!! 

ও শ্রামণিপদ্মে হই ! 

ও শ্রীমণিপদ্মে হু !! 


ও শ্রীমণিপন্নে হ' |! 
মহাস্থবিরের উদ্দাত্ত ক কুপের চারিপাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে। 


ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। দূরে গ্রীক-শিবিরে এক এ'টি 
মশাল জলে ওঠে। রাত্রির স্তব্ধত1 থম্‌ থম্‌ করতে থাকে প্রাস্তরের বুকে। 

ছ'জন গ্রীক সৈনিক এসে দীড়ালে। কূপের পাশে, কূপের মুখে নত হয়ে অনুচ্চ 
কে জিজ্ঞানা করে-মহাথের, শুনছেন? 

ন.গসেনের মস্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হ'ল, তিনি ভ্রিজ্ঞাস! করলেন__কে ? 

-আমি অগ্নিমিত্র। আপনি এই দড়িট! কোমরে বীধুন, আমর! আপনাকে 
তুলে নিচ্ছি। 

অগ্নিমিত্র খানিকটা রজ্জু নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। 

. অগ্লক্ষণের মধ্যে দু'জনে নাগসেনকে কূপ থেকে টেনে উপরে তুললো । 
নাগসেনের সর্বাঙ্গ তখন কার্দমাক্ত। অগ্নিমিত্র বললেন--আস্থন, কাছেই একটি 
নদী আছে, আপনার ন্নানের ব্যবস্থা! করে দিই। 

নাগসেন বললেন»-তোমাকে তে| চিনলাম, ইনি কে? 

. দ্বিতীয় সৈনিক স্ব হেসে বললো -আম।কে চিনতে গিরি না মহাথের, 
জীমি মালবিক! ! 

নাগসেন বললেন--তোমাদের ছুর্জয় সাহসের গ্রশংস! করি। 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৬৫ 


অগ্নিমিত্র বললেন--অদম্য শক্রকে জয় করতে হ'লে ছুজপ্ন সাহসের প্রয়োজন 
হয় মহাথের। 

কথায় কথায় অগ্নিমিত্র নাগসেনকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিতে চাইলেন, 
কিন্ত নাগসেন সম্মত হলেন না, বললেন_-আমার কর্তব্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, 
অ.মি গ্রীক শিবির ছেড়ে এখন যেতে পারি না, অগ্রিমিত্র ! 


বাত্রি দ্বিগ্রহরে শত শত মশালের আলো! জলে উঠলো, গ্রীকের! প্রয়াগ 
দুর্গ আক্রমণ করলো! । প্ররয়াগের ছূর্গাধিপ কিছুট। প্রস্তুত ছিলেন। দুর্গ- 
প্রাকারের উপর শস্ত্রপাণি রক্ষীদের প্রস্তুত রেখেছিলেন, তাদের বিষাক্ত তাঁর 
গ্রীকদের প্রতিহত করলে! গ্রীক হস্তীষ,থ ছুগ্ধার আক্রমণ করার চেষ্টা 
করলে।, ছুগণরক্ষীর৷ তীরের মুখে অগ্রিগোলক বেধে নিক্ষেপ করতে লাগলো। 
অগ্নিভীতি রণহস্তীগুলিকে চঞ্চল করে তুললো, তারা আর এগুতে পারলে! 
ন|। সারারাত ধরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা চললে॥ কিন্ত হুগপ্রাকার 
অবধি গ্রীক বাহিনী পৌঁছতে পারলো নাঁ। উধালোকে মিনান্দার দেখলেন 
কিছু গ্রীক বাহিনী আহত হয়েছে। অকারণে সেনাক্ষয় করার মত মানুষ 
তিনি ছি"লন না, কিনি সেনাঝ।হিনীকে ফিরিয়ে আনলেন। অপর পক্ষের 
সেনাবাহিনী সাড়া! তুললো--জয়, মগধ-সআটের জয়! 

কিন্তু গ্রীকদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়-পরাজয় অত সহজ ছিল না। প্রয়োগ 
ছুগের সামনে থেকে মিনান্বার সেনা অপনরণ করলেন বটে কিন্তু প্রয়াগ : 
নগরী অবরোধ করে রাখলেন। সদন্ডে বললেন--ওর! কতদিন নগরীর 
মধ্যে বসে থ।কতে পারে আমি দেখতে চাই ! খাদ্যাভাবে একদিন ওদেরকে 
মাথা নত করতেই হবে। 

সেনানায়ক আন্তিওকাস পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন--সেদিন কিন্ত 
আমাদের প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্মুখীন হ'তে হবে সম্রাট! ক্ষুধার্ত ব্যান্ত অতীব 
ভয়ঙ্কর! হিন্দুর! গ্রাণ দেবে কিন্তু বিধর্মীর কাছে মাথা নত করবে না! 
ওরা শুধু পুরুষেরাই “মরে না, মেয়েরাও মরতে জানে । (সবার যখন আমরা! 
মাধ্যমিকার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'লাম, যে ক'টা] গৃহ আমর! অতিক্রম 
করেছিলাম সবই ভক্মীভৃত। বাড়ীর মেয়েরা প্রতি গৃহে অন্নিসংযোগ করে 
পুড়ে মরেছে, শিশুরা মায়ের কোলে জীবন্ত দ্ধ হয়েছে, তবু. নগরধাপীর! 


১৬৬ কিশোর গ্রন্থাবলী 


আমাদের কাছে পরাতব মানে নি। এমন ন! হ'লে হিন্দুরা এত বড় হতে 
পারতো! না। এইট ওদের কাছ থেকে আমাদেকে শিখতে হবে। যার! 
নিভে মরতে জানে তাদেরকে বাইরে থেকে মারা শক্ত ! 

মিনান্দার মৃছ হেসে বললেন--কিস্ত সব মানুষ তো সমান হবে না, 
আস্তিওকগাস! একদল মান্য চিরদিনই-মরতে ভয় পায়। যাদের বিত্ত 
আছে, ম্বাচ্ছন্য ও বিলানকে যারা বড় করে দেখে, তারা মরতে যাবে কোন্‌, 
ছুঃখে? তারা শান্তিতে সম্পত্তি ভোগ করতে চায়। সাধারণের ভিতর 
থেকে তাদের ছেঁকে তুলতে হবে। তাদেরকে পদগৌরব দিলেই সমগ্র 
জাতিকে তারাই আযম্মতে রেখে দেবে। 

--তা তো জানি সম্রাট, সেই জন্তই কোন নগরে প্রবেশ করার আগে 
সৈনিকদের আমি বার বার ম্মরণ করিয় দিই, নগরের মধ্যে যত বড় ব্ড় 
বাড়ী দেখবে তাদের গৃহ্স্বামীকে আঘাত করবে না, পাকড়াও করে 
আনবে আমার কাছে". 

_ঠিক! বড়লোকের] নিজের দেশের চেয়ে নিজের পয়সাটাকেই বড় 
বলে মনে করে, ওদেরকে শুধু এক-একটা উচ্চ পদ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে 
হবে ওদের বিষয়-সম্পত্ত ওরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবে ! তা হ'লেই 
বাকী গ্রজাদেরকে নিয়ে আর আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। ওরাই সব 
মেরে-ধরে ঠিক করবে, বৎসরাস্তে রাজস্ব আমাদের হাতে ঠিকই আসবে। 

সহুন্মমানগড় থেকে মাধ্যমিকাঁ অবধি তাই তো! দেখলাম, এখানেও ওই 
নীতি সফল হবে। 

বিজিত দেশে শান্তি স্থাপন করতে হ'লে এই নীতিই হচ্ছে বিজেতার 
একমাত্র নীতি--সর্ব দেশে সর্ব কালেই প্রযোজ্য । 

লহস। তাবুর পর্ণ! ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকলেন নাগসেন, মিনান্দার চমকে 
উঠনেন। শান্ত কে নাগগেন বলরেন--আপনার! ষে ভাবে শাস্তি কামনা 
করেন সে ভাবে কোনদিন শাস্তি আসে না সম্রাট! শত শত ভম্মস্তূপের 
উপর দিয়ে, শত শত মানুষের শবের উপর দিপ্নে আপনার অশ্ব যখন অগ্রসর 
হবে, রক্রসিক্ত রাজপথে ঘোড়ার ক্ষুর যখন পিছলে পড়বে, আহত সৈনিকের৷ 
ঈ্খন আতণনাদ করতে করতে আপনার গমন-পথের পানে তাকিয়ে আপনাকে 
অভিশাপ দেখে তখন কি সত্যই আপনি শাস্তি পাবেন? এই যদি সত্যই 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৬৭ 


আপনার অভিপ্রেত শান্তি হয়, তা হ'লে বুঝঠে হবে আপনার প্রকৃতি 
মন্ুষাধর্ম-বিরোধী। কিন্তু মাপনি তা তো নন! 

মিনান্দারের চোখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয় উঠলে, বললেন--এই ছুষ্ট 
সশ্সাসীকে আমি অন্ধকৃপে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিয়েছিলাম, সাস্ত্রীরা আমার 
'আদেশ লঙ্ঘন করেছে। অবিলম্বে তাদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান কর! 

নাগসেন বললেন-_-তাগা আপনার আদেশ যথারীতিই পালন করেছিল 
সম্রাট কিন্তু ভগবান তথাগতের কৃপায় আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। 
আমার কর্ম এখনও অসমাঞ্ত রয়েছে, তা শেষ না হ'লে তে এ পৃথিবী থেকে 
আমি বিদাপ্ নিতে পারি না সম্রাট ! 

_ উত্তম, এবার দেখা যাবে, আমি বড় কি তোমাঁর ভগবান বড় ! গ্রতিহ!রী। 
অবিলম্বে একে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ কর ! 

নাগসেন শাস্ত উদাত্ত কে বললেন_ অপরের জন্য ছুঃখ বরণ করাই 
আমার ধর্ম॥। আপনি আমাকে হত্যা করতে চান, করুন; কিন্তু আমাকে 
নিহত করার আগে আপনার যত অসৎ গুণ_-আপনার অহঙ্কার, আপনার 
নিুরতা আমাকে ভিক্ষা দ্রিন সম্রাট.! আমার মৃত্যুর পর, আমার কথাট! 
শুধু একবার ভেবে দেখবেন-কেন একে মারলাম, কেন মাধ্যমিকা থেকে 
প্রয়াগ পর্যন্ত হত্যার অভিযান চালালাম? যাদের সঙ্গে কোন দিন কোন 
পরিচয় ছিল না, তাদের কেন খুন করলাম ? অনন্ত কাল-সমুত্রে এই জীবন 
কতটুকু, ক'দিনের জগ্ভ এই সাম্রাজ্যের বিলাস? এই বথ৷ ভাবতে ভাবতেই! 
আপন'র আত্মশুদ্ধি হবে, আপনি সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন, আপনি 
বুঝতে পাবেন-হিংসার চেয়ে অধিংপা বড়। সম্রাট, অশোক বিন! অস্ত্রে 
যে দিগ্িজয় করেছিলেন, সেকেন্বার লাখ লাখ নরহত্যা করে ত| পারেন নি। 

সম্রাট. সান্ত্রীকে বললেন- নিয়ে যাও ! | 

নাগসেন বললেন-_-আঙ্জ হয়ত আমার কথাগুলি আপনার মর্মম্পর্শ 
করছে না, কারণ আজ অবধি আপনি কোন পরাজয় মানেন নি। কিন্ত 
অদুর ভবিষ্যতে যখন পরাজয় ঘনিয়ে আসবে, তখন আমার কথাগুলি ভেবে 
দেখবেন সম্রাট. । 

সম্'ট সান্ত্রীর উপর রুক্ষ হয়ে উঠলেন--নিয়ে যাও! 

সান্্রী নাগমেনকে ধরার জন্ত অগ্রদর হ'ল, কিন্তু তীর গায় হাত দেখার 


১৬৮ কিশোর গ্রন্থীবলী 


আগেই সহসা তাবুর প্রবেশ-পথে বহ্দরাচার্যকে দেখা গেল, বদ্রক্ঠে তিনি 
আদেশ দিলেন-্মতিষ্ঠ ! 

উপস্থিত সকলেই বিন্মিত হ'ল। 

বজ্ঞাচার্য বললেন--উত্রাপথের ধর্ম১ক্রের মহাস্থবিরের গার়ে হাত 
তুলতে পারে এমন মানুষ আজও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নি ।"'মহাথেব, 
আপনি আহ্ন ! 

সম্রাট, এবার উত্তেজিত হ'য়ে নিজেই উঠে দাড়ালেন, কোষ থেকে 
তলোয়ার বের করে এগিয়ে আদতে চাইলেন, কিস্ত তিনি এক পা অগ্রসর 
হতে পারলেন না, তাঁর মবে হ'ল পা দ্ব'খানি যেন মাটির সঙ্গে আটকে 
গেছে। 

বভ্রাচারখ হাহা করে হেসে উঠলেন, বললেন - সআাট, সামান্য ভূখণ্ড, 
বিত্ত ও জনবল আয়ত্ব ক'রে আপনি মনে করেছেন আপনি যা ইচ্ছা তাই 
করবেন, আপনার ইচ্ছাই শত সহন্রের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন ! 
তা হয় না সআট, নিজের উপর অতটা অহঙ্কার রাখবেন না! একজন 
সন্্যাসী অনায়াসে আপনাকে শন্তিহীন করতে পারে, আধ্যাত্মিক শক্তির 
কাছে আপনার সমগ্র সামাজ্যের শক্তি নগণ্য. !.**আম্ন মহাথের-- 

নাগসেন বললেন--কিন্ত আমার কাজ যে এখনও সম্পূর্ণ হয় নি বস্রাচারধ ! 

--কিস্তুতা বলে আপনার মত সম্মানিতকে এমন ভাবে অপমানিত 
হ'তে দিতে আমর] পারি না। 

স্মান-অপমান অহঙ্কারের কথা, বজ্রাচার্য! আমার অহগ্কার-বোধকে 
আমি তথাগতের চরণে সম্পণ করেছি ভিক্ষুর মান-অপমান বলে তো? 
কিছু নেই! 

--আপনি যে কথাই বলুন মহাথের, আপনাঁকে এ ভাবে অপমানিত করা 
মানে সমস্ত ধর্মচক্রের অপমান! আমাদের দেহে প্রাণ থাকতে তা হবে নঃ 
পনি আস্থন-- . 

চারিগাশে একবার রক্তচক্ুর দৃষ্টি বিকিরণ করে বজ্রাচার্য মহাথের 
প্নাগসেনের হাত ধরে বাহির হয়ে গেলেন। বন্ত্রাবাসের মধ্যে কিছুক্ষণ 
কাকর বাক্যপ্মৃতি হ'ল না, কেউ নড়তেশ্চড়তে অবধি পারলো না। 


সাইত্রিশ 

বাত্তিতে সম্রাট. বৃহদ্রথ সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে প্রাসাদ ত্যাগ কর- 
ছিলেন; পুররক্ষক তাকে ধরে ফেললো । 

বৃহদ্রথ সআাটের পাঞ্জা দেখালেন, পুররক্ষক বিশ্বাস করলো না, বললো-_ 
ওটা জাল কি আসল কি করে বুঝবো? আপনাকে আমি কখনও দেখি নি, 
আপনি গ্রীকদের গুপ্তচর কি না কি করে জানবো ? 

পুররক্ষক সম্াটকে বরাবর নিয়ে এলো রাণীর সামনে। রাণীর তীক্ষ দৃষ্টি 
ইন্মবেশ ভেদ করে আনঙ্গ মানুষটিকে চিনে ফেললো। হেসে সম্রার্জী বললেন 
_ সম্রাটের আবার এ বেশ কেন? 

সমাট. তখন রাগে গর গর করছেন, বললেন__আমি মগধের অধীশ্বর, 
না তুমি? 

--সহসা এ অবান্তর প্রশ্ন কেন সম্রাট? 

-আমি জানতে চাই' যে মগধ-সম্রাটের নিজ রাজ্যমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ 
করার অধিকার আছে কি নেই? 

»-আপনি অসুস্থ সমাট. ! 

--আমি অন্ুস্থ! অর্থাৎ আমি আজ প্রাসাদের মধ্যে নজরবন্দী ! 

--আপনি সুস্থ হলেই যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারবেন সম্রাট. ! 

অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে আমাকে প্রাসাদে বন্দী রেখে তোমরা হ্বর্ণ-: 
ভাগার লুঠ করে আমাকে পথের ভিখারী করতে চাও? 

-- দেশকে রক্ষা করার জন্ড আজ ন্বর্ণভাগ্ডারের সমন্ত স্থবর্পের প্রয়োজন 
মহারাঞ্জ ! 

দেখ মহারাণী, কখন কি প্রয়োজন তা তোমার কাছে শিক্ষা করছে 
আমিচাই না। আমার বিনা অনুমতিতে তোমার রাজগৃহের শ্বর্ণতাগারের 
এক টুকরে| হ্থুবর্ণও গ্রহণ করতে পার না। অবিলঘে সমস্ত সুবর্ণ আমাকে 
বুঝিয়ে দাও। 

সস্বর্ণভাগ্ডারের স্বর্ণ কারও ব্যদ্ধিগত সম্পত্তি নয় সম্রাট, প্রজাসাধারণের 
অর্থ প্রজাদের কল্যাণের জন্ভ সঞ্চিত করা! ছিল, প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই আজ 
ডাব্যরিত হওয়া! প্রয়োজন। 


১৭০ কিশোর গ্রন্থাবলী 


--কি হওয়া প্রয়োজন, তা আমি তোমার চেস্সে কম খুঝি না। আমার 
সমস্ত সুবর্ণ আমাকে ফিরিয়ে দাও। 

--তাআরর হয় না সম্লাট, ! 

আমার আদেশ। 

রাণী চুপ করে রইলেন। 

বৃহদ্রথ কিছুক্ষণ রাণীর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন-__ 
অ।মার আদেশ তুমি শুনবে না? 

সহস| সমাট. কটিবন্ধ থেকে ছুরি?1 টেনে নিয়ে আত্মহত্যা করার উপক্রম 
করলেন। রাণী তাড়াতাড়ি তার হাতখানি চেপে ধরলেন। তারপর ছুরিখনি 
কেড়ে নিলেন তাঁর হাত থেকে। সম্রাট, জুন্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে কক্ষ থেকে বাহির 
হয়ে গেলেন। , 


সেই রাত্রেই সম্গাট, বৃহপ্রথ স্বর্ণের শোকে আত্মহত্যা করলেন। শেষ 
রাত্রে পুররক্ষক প্রাসাদ-অলিন্দে সম্াটের রক্তাক্ত দেহ অবিফার করলো। 
রাণী স্তস্তিতা, কিংকতরব্যবিমুঢ়া হয়ে পড়লেন। পাটলিপুত্র নগরীতে শোকের 
ছায়া পড়লো! । উত্তরাপথের ধর্মচক্রের মহাস্থবিরের] কুক্ুটারাম বিহারে 
পরামর্শ করতে বদলেন। 


আটত্রিশ 


গুপুচরের মুখে প্রক্গের নগর-প্রাকারে এক দুর্বল স্থানের সন্ধান পেয়ে 
শেষ রাত্রে গ্রীক সেনার! সেইখানে আঘাত করলো । অন্ককারে ছু'দগ্ড সংগ্রাম 


চালাবার পর হাতীর সাহাধ্যে গ্রাকারের সেই অংশ ভগ্ন করে তারা নগরে 
প্রবেশ করলো!। প্রত্যুষে মিনান্দার অশ্বপৃষ্ঠে নগরমধ্যে প্রবেশ করলেন। 


গ্রীকের৷ তখন লুষ্ঠনের উল্লাসে উগ্র হয়ে উঠেছে। নগরের গৃহে গৃহে আগুন 
জ্বলছে, নাগরিকের নগর ত্যাগের প্রাক্কালে গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ করে 
যাচ্ছে। আগ্তন দেখ! যাচ্ছে না, আকাশের গায় দেখা যায় ধূমের কুগুলী। 
মিনান্নার ঘুরে-ফিধে দেখলেন, তারপর আপন মনেই বলে উঠলেন -- 
আলেক্জান্দার যেখানে এসে পেখছাতে পারেন নি, মিনান্দার সেখানে এসে 
গপোছালো!। পাটলিপুত্রের পথ আজ সরল হুয়ে গেল, অর্ধেক হিনুস্থান অনুর 
ভবিম্ততে আমার করায়ত্ত হবে। 


হে বীল, প্রণাম করি ! ১৭১ 


সম্রাটকে দেখে চারিপাশের সৈন্যরা উৎস।হিত হয়ে উঠলো, সাড়া 
তুলনো--জয়, সম্রাট, মিনান্নারের জয়! 

সম্রাটের দু'চোখ উজ্জল হয়ে উঠলো, তলোয়ারখানি মাথার উপর তুলে 
ধরে দৃপ্ত কঠে বললেন--জয়, গ্রীকদের জয়! 

নগরীর পথে পথে সারা দিন ধরে চললো সংগ্রাম-খুন কর অথবা খুন 
হও! নিধিচার নিরপেক্ষ হত্যালীলা। 

হিন্দুর। পিছু হটছে, যে অঞ্চল তার ছেড়ে দিয়ে ঘাচ্ছে সেই অঞ্চলে ভার 
আগ্তন লাগিয়ে যাচ্ছে। সেই আগুন ঠেলে গ্রীক স্নো এগ্ততে পারছে না। 
বঞ্চিমান বাড়ীগুলির পিছনে সরে গিয়ে হিন্দুরা নৃতন করে আত্মরক্ষার ব্যহ 
রচন। করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর এসে পড়ছে অগ্রগামী গ্রীক অশ্বা- 
রোহী ও পর্দাতিকদের ভপর। গ্রীকদদের অগ্রগতি প্রতিহত হচ্ছে। লড়াই 
চলছে। 

সাত দিনেও গ্রীকেরা সমগ্র প্রয়্াগ দখল করতে পারলো না; দিনে যদিও 
তার] কিছুটা অগ্রসর হয়, রাত্রে তাদেরকে আবার পিছিয়ে আসতে হ্য়। 
রাত্রের অন্ধকারে হিন্দুদের অগ্নিমুখী তীর যুদ্ধাশ্বগুপ্িকে ভীত ও ত্রস্তকরে 
তোলে, সেনাকেন্দ্র গুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পিনে গ্রীকেরা অগ্রগামী হয়, 
রাত্রে করে আত্মরক্ষা। 

সপ্তম দিনে সহলা! একজন গুপুচর এসে সংবাদ দিল-- গুভূ, ছু'প।শের বন- 
ভূমি থেকে কিরাতদল আমাদের আক্রমণ করেছে । 

মিনান্দার তখনই সেনানায়কদের যথাবিহিত আদেশ দিলেন। 

কিন্তু গ্রীকেরা ষত সহজ মনে করেছিল, কিরাতদের আক্রমণ তত সহঞ্জ 
হল না। সত্যই তো কিরাতবাহিনী আসে নি, আসলে তার ছিল মাগধী 
সৈম্ত, তাদের পরিচালনা! করছিলেন পুম্তমিত্র, "এ৭ং মন্ত্রণ দ্রিচ্ছিলেন 


বজ্জাচার্য । 
সন্ধ্যার আবহাগ্নায় কিরাতকুল আক্রমণ চালিয়ে তিন-চার দণ্ডের মধ্যেই 


গ্রীক বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ বিপর্যস্ত করে তুললো। পিছনের যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভালো ক'রে গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই উধালেকে 
মিনান্নার দেখলেন প্রয়াগ অবরোধ করতে এসে তিনিই সসৈন্তে অবরুদ্ধ 
হয়েছেন, 'মাগধী সেনারা চারিদিক থেকে গ্রীক্দের ঘিরে ধরেছে। মিনান্দার 
ইতিপূর্বে আর কখনও পিছন দিক থেকে এ ভাবে আক্রান্ত হ'ন নি, তিনি 
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বিপদ গণলেন; সেনানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বুঝলেন--জয়ের আশা! 
কম। সমস্ত গ্রীক বাহিনী নিয়ে তিনি মাধ্যমিকায পম্চার্পসরণ করার জন্য 
প্রস্তত হলেন। কিন্ত পিছনে মাগধী সেনার ভিতর দিয়ে পথ করে ওয়াও 
সহজ হু'ল না। প্রচণ্ড সংগ্রাম স্থুরু হ'ল! এদিকে প্রয়াগী সেনারাও মাগধী 
সেনার সাহাষে; উদ্দাম হয়ে উঠলে।। চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে গ্রীকেরা! 
বিহ্বল হয়ে পড়লো। তথাপি আত্মরক্ষার জন্য তারা জীবনপণ করে লড়তে 
লাগলো। | 

মিনান্দার অশ্বপৃষ্ঠে শ্বয়ং সেনাব হিনী পরিচালনা করছিলেন, সহসা কোন 
এক অসতর্ক মুহূর্তে এক বল্পমাঘাতে গীক সম্রাটের ঘোড়াটি ধরাশযযা গ্রহণ 
করলো। গ্রীক সেনারা &ৈ ঠহ করে উঠলো, যার! দূরে ছিল তারা সম্রাট 
আহত হয়েছেন মনে করে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো । তাদ্জা ভাবলো-_কার 
জন্ত আর লড়বো ৷ সেই হুর্বগ মুহ্তে” পুষ্যমিত্রের বাহিনী গ্রীক বাহিনীকে 
ছত্ রঙ্গ করে দিয়ে সঞ্রটকে বন্দী করলে! । 


উনচন্লিশ 


বন্দী গ্রীক সম্াটকে পুধামিত্রের সামনে উপস্থিত করা হ'ল। 

নাগসেন সেখানে ছিলেন, পুষ্যমিত্র কিছু বলার আগেই নাগসেন কথা 
বললেন--সম্রা ১ আপনি. নিজেকে বন্দী বলে মনে করবেন না, সম্রাট, 
সেকেন্ার পুক্ররা্জের প্রতি ষে ব্যবহার করেছিলেন আমর! আল সেই খণ 
শুধতে চাই। আপনি আজ আমাদের বন্ধু হ'লেন। তবে আমি একদিন 
আপনার কাছে যেতিক্ষা চেয়েছিসাম, আজ আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি,-- 
আপনার জিঘাংসা, আপনার হঠকারিতা, আপনার আত্মাভিমান আপনি 
আমাকে দান করুন, আমি ভিক্ষ! চাইছি। 

মিনান্দার নিজের অবস্থা! ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারলেন না, সন্দি্ 
কঠে বললেন,--এ কি আপনার আদেশ, না অন্থরোধ ? | 

নাগসেন বলর্পেন--আপনাকে আদেশ করার মত অহঙ্কার আমার নেই 
সম্রাট) ভগবান, তথাগতের নামে আপনার চরিত্রের দোষগুপি আপনি 
আমাকে ভিক্ষা! দিন! 

»্আপনি কি আমাকে আপনার সঙ্ঘতূক্ত করতে চান? 


হে বীর, প্রণ।ম করি ! ১৭৩ 


»-আপনার হদি সেই ধারণাই হয় সম্রাট, আপনি শ্বচ্ছন্দে অস্বীকার 
করতে পারেন। উত্তরাপথের ধর্মচক্ষেব নামে আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম। 
তবে একটা কথা, চলে যাবার আগে আপনাকে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে ষেতে 
হবেষে আপনি আর নররক্তে ধরণী কলুধিত করবেন না। রাজার কাজ 
প্রজা পালন করা, প্রঙ্গা নাশ করানয়। এবং আজ থেকে আপনি আপনার 
রাজ্য মধ্যে প্রজাদের সর্বপ্রকার স্খ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবেন। 

--ত1 হ'লেই আপনি আমাকে যুক্তি দেবেন, রাঁজ্যও ফিরিয়ে দেবেন? 

_নিশ্যয়ই। 

-- মগধ-সআট আপনার এই নির্দেশ মান্য করবেন তো? 

-_-উত্তরাপথের ধমঠিক্রের নিদেশি আমান্ করবেন হিন্দষ্থানে এমন কেউ 
নেই সমাট। 

-_কিন্ত পরে আমি যদি আমার প্রতিজ্ঞ! ন! রাখি? 

- আমি আপনাকে বিশ্বাপ করি, সমাট.। 

_ বেশ, আমি প্রতিশ্রতি দিলাম। 

--উত্তম, উত্তরাপথের ধমচক্রের নামে আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম। 
পুষ্যমিত্র, তৃমি সম্মাটের তলোয়ার ফিরিয়ে দাও। 

পুধামিত্র মিনান্দারকে তলোয়ার ফিরিয়ে দিলেন। 

নাগসেন বললেন,_ চলুন, আমি আাপন।কে পৌছে দিয়ে আসি সম্রাট । 

নাগসেন সম্রাটের হাত ধরে অগ্রপর হলেন। সামনেই শুন্ত প্রাস্তর। 
রপক্ষেত্র। অসংখ্য মৃত ও মূমুর্বু পড়ে আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুকের আহতের 
দেবা করছে। নাগসেন বঙগগলেন--এদের পানে একবার দৃষ্টিপাত করুন 
সম্রাট । এতগুলি মাগ্ুষের ছুঃসহ ছুঃখের কারণ হয়েছেন আপনি । আপনার 
সামান্য ইচ্ছ! পূরণের জন্ত এর! জীবন দ্িল। যারা কোন রকমে প্রাণে ঝাচবে 
তার! কেউ বা অঙ্গ হারাবে, কেউ বা হপে সারা জীবনের মত পঙ্গু । অথচ 
শাপনি এদের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করলেন সম্রাট.? 

-_ প্রজার চিরদিন রাজার জন্য প্রাণ দেন, এতে এমন বিচিত্র কি আছে? 

--এই সব জনগণের ছুঃখ যর্দি আপনি অন্তর দিপ্ে উপলব্ধি করতেন 
সম্রাট, তা হ'লে শিজেকে এদের চেয়ে মূল্যবাদ,বলে মনে করতেন ন।, এদের 
জন্ত আপনিও প্রাণ দিতে গ্রস্তত হ'তেন। রাজ। যখন প্রজার জন্য প্রাণ 
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গে তখন তার। চিরম্মরণীয় হয়ে ধাকে, যেমন শাক্যমুনি, যেমন মহারাজ 
ধম্ণশোক। আপনিও সেই সব মহাপুরুষের মত নতুন ইতিহাস স্থষ্টি করতে 
পারেন সমা'ট ! সে ইতিহাস নরহত্যার রক্তে রঙানে! হবে না, তা হরে শ্রদ্ধা 
ও সম্মানে আগ্লুত। আপনি কি চান না প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধা ও 
সম্মান পেতে ? 

_-মর্থাং আপনি বল্লতে চান আমি নন্্যাশী না হ'য়েও আপনার শিষ্য 
হ'তে পারি? 

_ আপনি যদি আমার কথার সেইরূপ অর্থ করেন তা হ'লে বলার আর 
কিছু নেই সম্রাট, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। 

সহসা সমাট এক আহতের সামনে এসে দাড়ালেন, লোক্টি তার একাস্থ 
অনুগত পাশ্বচির। এক বৌন্ধ সন্্যানী তাকে ধরে জল পান করাচ্ছিলেন। 
সঞট গরিজ্ঞাস। করলেন, তুমি কোথায় আঘাত পেয়েছ, মিলো।? 

মিলোর মুখে ঘ্বব। ফুটে উঠলো» সে ধীরে ধীরে বসলো-_তুমি হ'লে 
দিথ্বিয়ী, তোমার জন্য মামি প্রাণ দিচ্ছি! আর তুমি আমার জন্থকি 
করলে? তোমার আন্ত প্রান দিয়ে আমরা কি পেলাম? স্বার্থপর! 
শয়তান! নর-ঘাতক ! 

গ/লাগ।লি শুনে মিনান্দ_ার তলোগ্রারে হাত দিলেন, নাগপেন হাত চেপে 
ধরলেন, বললেন,_মুমুধূকে আঘাত কর! রাজধম” নয়, সম্রাট ! 

মিনান্দার চিস্তিত মুখে অগ্রগামী হ*লেন। নগরীর উপকঠে প্রান্তর । 
দিখয়ে গাছের সারি আকাশের কোলে সবুজের কাজন-রেখা একে দিয়েছে। 
ধূসর প্রান্তরে এলোমেলো জেগেছে সুজ ঘাসের শ্তমলিমা। দূরে একঝাঁক 
বকের মৃত গ্রীক সেনাদের শিবির। সম্রাট সেই দিকেই অগ্রসর হগলেন। 
পদব্রত্মে চলার অভ্যাঁস ছিল না» বন্ধুর প্রান্তর দিয়ে হাটতে হাটতে মিনান্দারের 
গতি শ্নথ হয়ে এলে! । 

একটি লতাকুপ্ পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সহম! কোথা একটি তীর 
এসে সম্রাটের বাহুতে লাগলো । বর্ম ছিল না, তীরটি বাহু ভেদ 
করলো। নাগসেন তখনই ক্ষিপ্রহ্তে তীরটি বের করে দিলেন, রক্তক্ষরণ বন্ধ 
করার জন্য নিজের উত্তরীয়ের প্রান্ত ছি'ড়ে ক্ষতদ্বানে পটি বাধতে বসলেন । 

ইতিমধ্যে সামনের বুক্ষকু্ত থেকে একটি লোক বাহির হয়ে এলে। সমস্ত 


সজটিন ৫ চি নি 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৭৫ 


গ্রীক টৈনিক। কাছে এসে বললো -মরে নি এখনও! পাপীর় মৃত্যু 
সহজে হয় না, আরও আঘ1ত করতে হবে। 

মিনান্দার চিনলেন, বললেন, তুমি? ধিওডোকাস? তুমি আমাকে 
আঘাত করলে? কুতগ্ুতা বলে কিছু নেই? 

স্কৃতজ্ঞতা! কিসের কৃতজ্ঞতা? শত শত সেনা রাজার জন্য প্রাণ 
দেয়, শত সংসার অনাথ হয়। রাজ! রাঙ্্য জয় করে ফেরেন বিস্ত সেই সব 
সৈনিকের কি পায়? আমার ভাই যখন মাগ/মিকফার যুদ্ধে নিহত হ'ল, 
মাধ্যমিক জয় করার পরে আপনি তার ছেলেমেয়েণের জন্য কি করেছেন? 
তার প্রাণরানের জন্য কি কৃতজ্ঞত। জানিয়েছেন? আর আমি আপনার 
কাছে মাইনে নিদ্বেছি বলেই আমাকে কৃতজ্ঞ হ'তে হবে? কেন? বেতনের 
বদপে আমে আপনার কাজ করিনি? 

- কৃতজ্ঞ না হ'তে পার, কিন্ত গুপ্ত ঘাতক হবার কারণ কি? 


-অর্থ। যেজন্য আপনার কাছে দাপত্ব করেছিলাম--সামান্থ বেতনের 
বিনিময়ে এই দুর দেশে মানুষ খুন করতে এসেছিলাম, ঠিক সেই জন্ত। তবে 
তখন খুন করতাম অজ্ঞাত অখ্যাত লোকদের, এখন খুন করতে চাই একজন 
সমাটকে । সেইজন্যই আপনি নরহত্যার জন্য যে দাম দিতেন, আপনার 
সেনাপতি তার চেয়ে অনেক বেশী দাম দিচ্ছে আপনাকে হত্যা করার জন্ত। 
আপনি পাইকারী হত্যার জন্ত দাম দিতেন মাসিক দশ স্থব্ণ আর এখন শুধু 
আপনাকে খুন করার জন্য আমি পাব সহস্র স্থবর্ণ। আমার সার৷ জীবনের 
অন্ন-সমস্যা মিটে যাবে। 

-আমার পেনাপতি তোমাকে নিযুক্ত করছেন? আমাকে খুন ক'রে 
তার লাভ? 

-লাভ? আপনার সাম্রাঙ্য। আপনি নিহত হ'লে সেনাবাহিনী যার 
হাতে তিনিই রাজ্য ভোগ করবেন। 

--আমি যদি তোমাকে দ্বি-লহঅ হ্থবণণদিই তুমি সেই সেনাপতিকে হত্যা 
করতে পারবে? 


--আমি বড়লোকের কথায় আর বিশ্বাস করি না সআাট, সুবিধা পেলে 
আপনিই হয়তো আমাকে গুপ্ত ঘাতকের হাতে সমর্পণ করবেন।. আপনি 


১৭৬ কিশোর গ্রন্থাবলী 


ধদদি এখনি আমাকে সহ্শ্র মুদ্রা দেন, তাহলে আমি আপনার বথ!য় বিশ্বাস 
রাখতে পারি। 

্পএখনই চাই? 

_ হ্যা, এখনই। 

-কিস্ত আমার কাছে তে! এখন কিছুই নেই। তুমি আমার সঙ্গে 
শিবিরে চল । 

-্না, আপনার সঙ্গে আমি কোথাও যাব না। 

নাগসেন এবার বললেন.-- প্রয়োজন হ'লে আমি আপনাকে অর্থ দিতে 
পারি সম্রাট। কিন্তু অথ” দিয়ে আপনি ক'জনের চিত্ত জনন করবেন? 
থিওডোকাস্কে হয়তো আপনি টাকা দিয়ে কিনলেন, কিন্তু আপনার 
দেনাপতি অর্থ দিয়ে আরও অনেক থিওডেকাম্‌ সংগ্রহ করতে পারবেন। 
আপনি এখন এই অন্থ্থ দে€ নিয়ে শিবিরে যাবেন না, আমার সঙ্গে বিহারে 
চলুন। কয়েকদিন পরে হস্থ হ'লে আমরা আপনাকে সকোলায় (শিয়ালকোট) 
পৌছে দেব । 

থিওডোকাস্‌ৃ বললো_বিস্ত আমার অর্থ না পেলে তো আমি 
যেতে দেব না। 

--তুমি আমার সঙ্গে এস থিওডে।কাস,। 

থিওডে।কাস, সন্দিষ্চভাবে নাগসেনের মুখের পানে তাকাঁলো। 

নাগসেন হেসে বললেন, -আমি সম্রাট নই, আমি সন্গ্যাপী। আমার কথার 
তুমি খিশ্বাস করিতে পার। 

পটি বাধা শেষ করে নাগসেন মিনান্ধীরকে নিয়ে বনপথ ধরলেন। 
থিওডোকাস,. সঙ্গে চললো । 


চলিশ 


কিছু পথ গিয়ে একটা বাকের মুখে মোড় ফিরতেই মুক্ত কপাণ হাতে 
দু'জন গ্রীক দৈনিকের সঙ্গে তীর! মুখোমুখি হলেন। ছু'জনে পথ রোধ 


করে দাড়ালে। 
একজন বললো--আজ জার তোমার নিষ্কৃতি নেই গ্রীক সমরাট,। ভুমি 


হে বীর, প্রণাম করি! ১৭৭ 


আমাদের পিতামাতাকে হত্যা করেছ, আমাদের পথের ভিথারী করেছ। আজ 
আমাদের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এসেছে, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, সম্রাট. ! 

_-তুমি গ্রীক হয়ে এই কথা বলছ !_-মিনান্দার বললো-_-আমি গ্রীক 
জাতিকে মহত্তর করার জন্ত সারা জীবন সাধন] করেছি, গ্রীক জাতিকে সমুদ্ধ 
করার জন্ত আমি হিন্মৃস্থানে দিখ্িজয় করতে বেরিয়েছি। আর তোমরা 
আমাকে শক্র বলে মনে করছ ? 

-আমরা গ্রীক নই সম্রাট! আমি হিন্। আমি হস্থমানগড়ের 
রাজকুমারী মালবিকা, আর ইনি কারুষের রাজকুমার অগ্নিমিত্র । পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ঠ ছদ্মবেশে আমরা সুযোগ অন্বেষণ করেছি। আজ 
সেই সুযোগ এসেছে, আজ তোমার রক্তে আমর] পিতৃ-তর্পণ করবো । 

মালবিকা শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললো, একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়লে! তার 
পিঠের উপর | 

নাগসেন বললেন-_শক্রকে ক্ষমা! করাই মনুস্ত্ব, রাজকুমারী ! 

-আপনার ধর্মতত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে সব সময়ে কার্যকরী হয় ন! মহাথের ! 
আমার একার শক্র হ'লে আমি ন! হয় তাকে ক্ষমা! করতাম, কিন্ত যে দেশের 
শক্র সার! হিন্স্থানের শক্র, তাকে ক্ষমা করলে দেশপ্রোহিত হবে । বৰ 
লোকের হত্যার হেতু যে মানুষটি সে জীবিত থাকলে আরো! বহু লোকের 
প্রাণহানির কারণ হবে। 

কিন্ত এর মনকে যদি আমর! জয় করতে পারি ত1 হ'লে ইনি বহু 
লোকের সুখের কারণও তো হতে পারেন ? 

_তা হয় না মহাথের ! সাপ কখনও তার স্বভাব বদল!য় না। ওই বিষ- 
বৃক্ষ আমরা আর রাখবে] ন1। 

»-কিস্ত উনি আমার আশ্রিত; আমি ও'কে নিরাপত্তার প্রতিশ্রতি দিয়েছি । 

হিন্দুরা দেশের শক্রকে এইভাকে প্রশ্রয় দিয়ে বহুবার জাতির সর্বনাশ 
করেছে আমরা আর তার পুনরাবৃত্তি হ'তে দেব ন11 

--কিন্তু সেজগ্ হিন্দুদের মন্গস্ত্ব ক্ষু হয় নি, মহত্ব বেড়েছে। 

-+আপনি বিস্বত হচ্ছেন, ইনিই আপনার মত মহাত্বাকে কৃপমধ্যে নিক্ষেপ 
করতে এতটুকু দ্বিধ! করেন নি। আমর! আপনাকে রক্ষা না করলে আজ 
আপনি ও'কে আশ্রয় দিতে পারতেন কি? 


১৭৮ কিশোর গ্রস্থাবঙ্গী 


অগ্নিমিত্র একটু এগিয়ে এসে মিনান্দারকে আঘাত করার উদ্ভোগ করলে!। 
নাগসেন গ্রীক সম্রাটকে আবৃত করে দাড়ালেন, বললেন »-আমাকে শেষ না 
করে সম্রাট.কে তুমি আঘাত করতে পারবে না। 

মালবিকা এগিয়ে এলো, বললো--আপনি আমাদের এই পুণ্যকাজে বাধা 
দেবেন না মহাথের, এই পিতৃহস্তার রক্তে আমর! আজ পিতামাতার তর্গণ 
করবো । 

নাগসেন তথাপি এতটুকু নড়লেন না। 

অপ্নিমিত্র বললো- আপনি গায়ের জোরে আমাদের সঙ্গে পারবেন 
ন1? মহাখের ! 

গায়ের জোরের চেয়ে মনের জোরই বড়, রাজকুমার ! 

অফন্মাৎ পিছনে কঠম্বর শুনে ছু'জনেই চমকে উঠলো দেখলো! এক বৃক্ষ শাখায় 
আরোহণ করে বজ্রাচার্য পিছনে এসে দীাড়িয়েছেন ৷ বজ্রাচার্য হেসে বললেন-- 
অগ্নিমিত্র, তোমার পিতা তো! নিহত হুন নি, তুমি মিছামিছি কেন সম্রাট.কে 
দোষারোপ করছ? তোমার পিতা আচার্য পুস্যমিত্র তো আজ মগধ-সমাটের 
মহাবলাধ্যক্ষ হিসাবে সৈন্য পরিচালন করে গ্রীক সম্রাটকে পরাজিত করেছেন । 
আর মালবিকা, তোমার ছুই ভাই তে! আচার্য পুস্তমিত্রের প্রধান উপদেষ্টা 
হিসাবে কাজ করছেন, আর তুমি বলছ তোমার ভাইয়েরা নিহত হয়েছেন ! 

মালবিকা ও অশ্বিমিত্র কয়েক মুহুর্ত কথা বলতে পারলো! না, তারা 
অতিভূত হয়ে পড়লো+ তাদের বিদ্বেষ রূপান্তরিত হু'ল ব্যাকুলতায় । বস্রাচার্য 
হেসে বললেন--এস, আমার সঙ্গে । 

ছু'জনে মন্ত্রমুগ্ধের মত বজ্রাচার্ধের অস্ুসরণ করলো । 

গ্রীক সম্রাট, এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন+ এবার যেন তিনি সন্ষিত ফিরে 
পেলেন। তিনি নাগসেনের পায়ের কাছে বসে পড়লেন। পায়ের উপর 
হাত রেখে বললেন--আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মহাথের, আপনাকে চিনতে 
আমার ভূল হয়েছিল। আপনি আজ আমায় জীবন দান করলেন | 

নাগসেন তাকে সঙ্গেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন; ধীরে ধীয়ে উচ্চারণ 
করলেন-. বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি 

ধর্শং শরণং গচ্ছামি 
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ! 


'হে বীর, প্রণাম করি! ১৭৯ 


সেই বানী ও স্পর্শের মধ্যে কি ছিল কে জানে, গ্রীক সম্রাট ও ধীরে 
ধীরে উচ্চারণ করলেন-বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, 
ধর্মং শরণং গচ্ছামি, 
সঙ্বং শরণং গচ্ছামি ! 
এক বৃক্ষতলে বসে পুন্তষিত্র, স্ুমৃতিসেন ও সৌভাগ্যসেনের সঙ্গে পরামর্শ 
করছিলেন গ্রীক বাছিনীর পশ্চান্ধাবন কর! তাদের পক্ষে যুক্তযুক্ত হবে কি না, 
এমন সময় সেখানে বঙ্জাচার্য আবিভূতি হলেন, বললেন-_ আপনার গ্রীক 
জয়ের পুরস্কার এনেছি মহাবলাধ্যক্ষ ! 
মালবিকা এগিয়ে এসে স্মতিসেন ও সৌভাগ্যসেনের পদধূলি গ্রহণ 
করলো । ছু" ভাই সন্গেহে বোনকে জড়িয়ে ধরলেন, তাদের চোখ সজল 
হয়ে উঠলো । 
বজ্াচার্য হেসে বললেন--কি আচার্য, নিজের পুঞ্জকে এখনও চিনতে 
পারলেন না? 
- আমার পুঞ্র | পুস্তমিত্র বিস্ময়ে অগ্নিমিত্রের পানে তাকালেন । 
ব্ভাচার্য অগ্িমিত্রকে বললেন-_কুমার, পিতাকে প্রণাম কর । 
অগ্রিমত্র দু'পা! এগিয়ে আসতেই পুষ্যমিত্র দীর্ঘদিনের অ-দেখ! ছেলেকে 
সহসা! যেন চিনতে পারলেন, উঠে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে । দীর্ঘ 
বারো৷ বছর বাদে পিতা-পুজে মিলন ঘটলো! । 


পুস্তামিত্রের আর অগ্রসর হওয়া হ'ল না। উত্তরাপথের ধর্মচক্র তাকে 
অবিলম্বে পাটলিপুত্রে আহ্বান করলেন। মগধ-সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকারী 
ছিল না, ধর্মচক্রের পরামর্শ অনুযায়ী রাণী পুস্যমিব্রকেই মগধের সম্রাট, বলে 
ঘোষণা করলেন । মহাসমারোহে পুস্তমিত্র রাজপদে অভিষিক্ত হলেন,--মগধে 
সঙ্গবংশ প্রতিত্িত হ'ল। 

মালবিকা অগ্রিমিত্রের জীবন রক্ষা করেছিলেন, পুস্যমিত্র মালবিকার হস্তেই 
অগ্রিমিত্রকে সমর্পন করলেন । মহা ধূমধামে বিবাহ হুসম্পন্ন হ'ল। 

অগ্নিমিত্র গ্রীক্ষদের পধু'দস্ত করার জন্ঠ বিরাট বাহিনী নিয়ে উত্তর পশ্চিম 
ভারতের পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু মিনান্দারের সন্কে সংগ্রামের আর 


১৮৩ কিশোর গ্রস্থাবলী 


প্রয়োজন হু"ল না, নাগসেনের প্রভাবে তিনি তখন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা 
নিয়েছেন, নতুন নাম গ্রহন করেছেন--মিলনানন্গ । তার ছু'জন অন্তরঙ্গ 
মন্ত্রী দিমিত্রিয়াস ও আস্তিওকাসও নবধর্মে দীক্ষিত হয়ে হলেন দেবমন্ত্ীয় ও 
অনম্তকায় । এইভাবে নাগসেন গ্রীক ও ভারতীয়ের মধ্যে নতুন মিলন-সেতু 
রচনা করলেন । এই সম্রাট মিলনানন্দই পরবর্তা ভারতের ইতিহাসে মিলিন্দ 
নামে খ্যাত। এর ধর্মজিজ্ঞাসা 'মিলিন্দ-পঞছো” (মিলিনদের প্রশ্ন ) নামে 
লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বৌধধর্ম-জিজঞন্রা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই গ্রস্থ 
পাঠ করেন । 

মিনান্দারের অভিযানই ভারতে শেব গ্রীক অভিযান । এর পর ক্রমশঃ 
গ্রীকেরা ভারতবাসীর সঙ্গে মিশে ভারতীয় বনে যান। নীরা বৈশিষ্ট্য 
ভারত তার মহত্ব দিয়ে আত্মসাৎ করে। 


শেষ 


